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জন্মলগ্নের প্রত 


কয়েক দশক পূর্বে আমাদের এক সুদক্ষ সমালোচক লিখেছিলেন, 
শুধু আযনা্ল্যাণ্ডের করুণ রসাত্মক সাহিত্যের সঙ্গেই আমরা আমাদের 
মনের মিল খুঁজে পাই--কারণ, তারাও ছিল আমাদের মতো দীর্ঘকাল 
জীবনমুদ্ধে পরাজিত, যখনই তারা নিজেদের অধিকারের জদ্ঘ প্রবৃত্ত 
হতো! তখনই তাদের পতন ঘটতো।।, আইরিশদের স্বাধীনতাসংগ্রাম 
যে আমাদের ও আমাদের অব্যবহিত পূর্বসূরীদের গভীর প্রেরণ! 
ভুগিয়েছিল, এই মন্তব্যে তারই পটত্বমি বিবৃত হয়েছে। মার্গারেট 
নোবল নায়ী আইরিশ মহিল। যে ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের 
মর্সমূলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে এ দেশের 
স্বাধীনতাসংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে ঘটনারও ছিল 
একই পটভূমি । বস্তুত মনে হয়, যেন তিনি ভারতে তার জীবনব্রত 
পালনের জন্তই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতামহ ও পিতামহী 
এবং তার মাতামহ--এর! সবাই বৃটিশ শাসন থেকে হদেশের মুক্তি" 
সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। তার পিতামহ জন নোবল ছিলেন উত্তর 
আয়াল]াগ্ডের ওয়েসলীয়ান ধর্মসন্প্রদায়ের একজন যাজক, কিন্ত তার 
জন্ত তিনি তার দেশের স্বাধীনতার জগ্ত ইংলগ্ডের চার্চের সার্বভৌম 
ধর্মনেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত থাকেননি। নোবল পরিবার 
চতুর্দশ শতাববীতে স্কটল্যাণ্ড থেকে আয়াল/যাণ্ডে বসবাসের জন্য চলে 
আসেন। জন্ মার্গারেট নীলাস নামী এক মহিলাকে বিবাহ করেন, 
কিন্তু পণ্যত্রিশ বৎসর বয়সেই মার! যান। স্যাস্থুয়েল রিচমণ্ড ছিলেন 
তাদের চতুর্থ স্তান; মা'কে সাহায্য করার উদ্দেস্তে তিনি ব্যবসায়ে 
প্রবৃত হুন--কিস্ত তা হন কতকট। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তিনি 
মেরী ইলাবেল হামিলটন নামে এক প্রতিবেশিনী বালিকাকে বিবাহ 
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করেন। তাদের প্রথম সন্তান মার্গারেটের জম্ম হয় টাইরোন জেলার 
ভান্‌ গানন গ্রামে--1867 সালের আঠাশে অক্টোবর তারিখে । পরে 
প্রামাণ্য সূত্রে জান! গেছে যে, জন্ম মৃহ্ূর্তেই তার জননী তাকে ভগবানের 
সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। 

বংসরকাল পর স্যামুয়েল ও মেরী স্থির করলেন যে, তারা তাদের 
জীবনধারার পরিবঙন ঘটিয়ে অধ্যয়ন ও মানবসেবাতে আত্মনিয়োগ 
করবেন; এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা তাদের শিশুকন্যাটিকে তার 
পিতামহীর কাছে রেখে ইংলগড চলে এলেন। সেখানে তার। বাস 
করতে লাগলেন ম্যাঞ্চে্টারে-_-সেখানে স্যামুয়েল ধর্মশান্ত্র পাঠ করতে 
লাগলেন এবং সেইসঙ্গে তারা তাদের দেশের যে সব লোক সেখানে 
কারখানায় কাজ করতো তাদের ও অন্যান্যদের একসাথে জড়ে। করে 
পাঠ ও আলোচনাচক্ত চালাতে লাগলেন । ধর্মপ্রচারকরূপে তিনি 
কফ্টেসৃষ্টে জীবিকা অর্জন করতেন। মাত্র চৌত্রিশ বংসর বয়সে তার 
স্বত্যু হলে মেরী, মার্গারেট ও মেরী নামে দুটি কা ও রিচমণ্ড নামে পুত্র 
নিয়ে সংসারে এক। পড়ে যান। তখন তিনি তার পিতা হামিলটনের 
কাছে ফিয়ে যান। মার্গারেট তার পিতার কাছ থেকে লোক সেবার 
প্রেরণ পেয়েছিলেন ; তার ঠাকুরদাদ। তার দেশের স্বাধীনত! সংগ্রামে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনিই তাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। 

মার্গারেট ও মেরী অতঃপর শিক্ষালাভের জন্য হ্যালিফ্যাক্স কলেজে 
প্রেরিত হন। সেখানে তার! মিস ল্যারেটের তত্বাবধানে ছিলেন । মিস 
জ্যারেট কিছুট! কড়া! স্বভাবের হলেও ছাত্রীদের বেশ যত্ন নিতেন, 
পরে মিস কলিন্স তার স্থলাভিষিক্ত হন। খুষ্টধর্ম সম্পকিত কয়েকটি 
মৌল প্রশ্ন এ সময়ে মার্গারেটের মন চঞ্চল করে তুলেছিল। মিস 
কলিন্সের সন্সেহ যত্বে তিনি সে সব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ও 
প্রশ্ন উত্বাপন করতে সক্ষম হন। হ্যালিফ্যাক্সে পড়বার সময়েই তিনি 
সংগীত, শিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ$ হন। 1884 সালে 
সতেরে। বৎসর বয়সে তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্ভীণ হন। তায়পর তিনি 
প্রথমে কেসউইকে, তারপর রেক্সহামে শিক্ষকতা করেন । রেক্সহাম 
ছিল একট করলাখনি অঞ্চল ; মার্গাক়েট সেখানে শিক্ষকতা ছাড়াও 
গরীব খনিমন্ভুরদ্ের সধ্যে সমাজসেবার কাজ করতে ভালোবালতেন। 
এই সময়েই তিনি ওয়েল্‌স্‌ প্রদেশের এক তরুণ ইঙ্জিপীয়ারের সংস্পর্শ 
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আসেন এবং তার] বিবাহসৃত্রে আবদ্ধ হবেন ব'লে স্থির করেন। কিন্তু 
বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ, এক মারাত্মক রোগে যুবকটির স্বত্যু হয়, 
মার্গারেটের আর কোনে সঙ্গী থাকল না। তিনি তখন চেষ্টারে 
চলে যান। তার বোন মেরী সে সময়ে লিভারপুলে শিক্ষকত৷ 
করছিলেন এবং তার ভাই রিচমণ্ড ছিল সেখানকার কলেজেরই ছাত্র । 
তাদের মা'ও তাদের সঙ্গে থাকার জন্য আয়ালযাণ্ড থেকে চলে 
আসেন। মার্গারেট তার পরিবারের সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে 
চলতেন। এঁ সময়ে তিনি শিক্ষাদানের নৃতন পদ্ধতি বিষয়ে পড়াশুনে। 
করছিলেন। এ সব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন সৃইজারল্যাণ্ডের 
শিক্ষাসংস্কারক পেষ্টালজী এবং জায্নাননিবাসী ফ্রোবেল ; এ পদ্ধতিতে 
স্কুলে ভর্তি হবার আগে খেলাধূল।, ব্যায়াম, নান। জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ, 
অনুকরণ ও গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদানের উপর 
জোর দেওয়া হ'তো।। শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত বেশ কিছু লোক এর 
আগেই & পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন । মার্গারেটের মনেও এ পদ্ধতি বেশ 
আবেদন জাগালো । সানডে ক্লাব নামে একটি ক্লাব সেখানে ছিল; 
মিঃ ও মিসেস লংম্যান এবং মিসেস দ্য লীউ মার্গারেটকে সেখানে 
পরিচিত করে দেন। সেখানে তিনি যে সব ভাষণ দিতেন ও লেখা 
পড়ে শোনাতেন মে সব খুব সমাদর লাভ করেছিল। মিসেস দ্য 
লীউ তারপর তাকে লশুনের একটি নুতন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে 
আহ্বান জানান । তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও তার মাকে নিয়ে 
উইম্বলডনে বসবাস করতে থাকেন। এ স্কুলে তার কাজ নীরস 
ছিল না; তিনি তার ছাত্রীদের খেলাধুল৷ ও ব্যায়ামের মাঁধ)মে 
শিক্ষালাভ করতে দিতেন। এতে তার কাজ আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে 
এবং তিনি একই সঙ্গে নিজের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম 
হন। তিনি তার ভাই রিচমণ্ডের সঙ্গে বসে সেক্সপীয়ারের রচন। 
পড়তেন ও আলোচনা করতেন রেচী উপাধিধারী ছু” ভাইয়ের সঙ্গেও 
ভার আলোচন! হতে।। তাদের একজন ছিলেন কবি, অন্যজন 
সাংবাদিক। অক্ট্েভিয়াস্‌ বেটার 'উইম্বলডন নিউজ' নামে একট! কাগজ 
ছিল, মার্গারেট ভাতে প্রবন্ধ লিখতেন, এবং রাজনৈতিক গরবন্ধ লিখতেন 
ডেইলী নিউজ, ও রিভিউ অব রিভিউজ'-এ । তিনি 'রিভিউ অব 
ক্লিভিউজ'-এর খ্যাতিমান সম্পাদক উইলিয়াম স্টেডের সংস্পর্শে 
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এসেছিলেন । রিসার্চ! নামে এক বিজ্ঞানসম্বন্ধীযর় পত্রিকাতেও তিনি 
লিখতেন। লগুনে 'স্রিআয়াল্যাণ্ড' নামে এক বৈপ্লবিক সংস্থা ছিল, 
মার্গারেট লণ্ডনে আসার অল্প কিছু দিনের মধে)ই তাতে যোগ দেন। 
তিনি সভাতে বক্তৃত। দিতেন এবং দক্ষিণ আয়ালযাণ্ডে তার কয়েকটি 
সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। 'মিউচ্যয়েল এইড্‌, নামক পুস্তকের 
জগাদ্িখ্যাত প্রণেতা ও সমাজ বিপ্লবের প্রবক্ত। প্রিন্স ক্রোপটকিন সে 
সময়ে লগ্ডনে ছিলেন ও উপরোক্ত সংস্থার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। 
মার্গারেট তার সঙ্গে নিয়মিত যোগরক্ষা! করছিলেন ও বৈপ্লবিক 
কাজের পন্থা সম্বন্ধে তার নির্দেশ নিতেন। সে সময় রাজনৈতিক 
উত্তেজনায় ভরপুর । কিন্ত প্রিন্স ক্রোপটকিনের অভিমত ছিল প্রত্যেক 
দেশ অবশ্যই রাশিয়ার অভিজ্ঞত। থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, কিন্ত সেই 
সঙ্গে তাকে নিজের পরিস্থিতি বিচার করে নিজের পন্থা! স্থির করতে 
হবে। বিপ্লব আনতে হুবে দেশের ভেতর থেকে, তা” আকাশ থেকে 
পড়বে ন।। মার্গারেট এ সব শিক্ষ। গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 

1895 সালের শেষের দ্দিকে মার্গারেট মিসেস লাউয়ের সঙ্গ 
পরিত্যাগ করে নিজে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও তার নাম দেন 
'রাষ্কিন বিদ্যালয়' । এঁ স্কুলে শুধু শিশুদের শিক্ষা! দেওয়! হতে| না; 
যে সব শিক্ষক শিক্ষাদান বিষয়ে গবেষণা করতেন তাদের কাজের 
স্ববিধাও করে দেওয়। হতে! । এমন একজন শিক্ষক ছিলেন মিঃ 
এবিনেজার কুক । তিনি শিশুদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা! দিতেন এবং ভাতে 
পরীক্ষা! নিরীক্ষায় খটাতিও লাভ করেছিলেন । মার্গারেট তার কাছেও 
শিল্প বিষয়ে শিক্ষ। নিতেন এবং তার কাছে ষে জ্ঞানলাভ করেছিলেন ত। 
পরবর্তী সময়ে ভারতে তার শিল্পচর্চার ও শিল্পসমালোচনার উন্নতি 
বিধানের কাজে জেগেছিলো। এরপর শীঘ্রই সাহিত্যক্ষেত্রে তার 
কর্নগ্রচেষ্টা বিস্তৃত হলো, তিনি লেভী রিপনের সংস্পর্শে আসেন। 
েডী রিপনের বৈঠকথান। ছিল শিল্প সাহিত্য আলোচনার এক বিশিষ্ট 
কেস । এই কেন্দ্রটিই পরে সিসেম ক্লাবে পরিণত হয় ; মার্গারেটও 
তাকে গড়ে তুলতে সাহাষয করেন । সিসেম ক্লাব সে সময়ের শিল্পা ও 
সাহিত্য জগতের নেতৃস্থানীয়দের দেখাশোনার স্থল হয়ে দাড়ায়, যার! 
সেখানে আসতেন, জর্জ বানাড শ ও টমাস হাক্সলীও ঠাদের মধ্যে 
ছিলেন । এই সময়ে মার্গারেটের ব্যক্তিগত জীবন কেনে! কারণে 


জন্মলগ্নের প্রত 5 


নৈরাশ্তহত হয়; তাতে তিনি মিস কলিন্স হালিফাক্সে যিনি তার 
শিক্ষিকা ছিলেন তার কাছে সান্ত্বনা পেতে চান, ও প্রচুর পরিমাণে তা 
পানও। শিক্ষিক ও সমাঞ্জ সেবিকারূপে তার পথ এবারে সুনির্দিষ্ট 
হয়, সেই সঙ্গে চরম সত্যের সন্ধানের ও শিল্পস।হিত্যে সক্রিয় আগ্রহের 
নিশান।ও ঠার সামনে উন্মোচিত হয় এ সবই ভার ভবিষ্যৎ জীবনে 
ফলপ্রসূ হয়েছিল। তারপরই ঘটলো এমন একটি ঘটনা, ফা তার 
জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং যথাসময়ে তাকে এই ভারতের মহা- 
মানবের সাগরতীরে উত্তীর্ঘ করে। 


গুরুর সঙ্গে পরিচয় 


1895 সালের নভেম্বর মানের কোনে। একদিন মিঃ এবিনেজার 
কুক কুমারী মার্গারেট নোবলকে লেডী ইসাবেল মার্গেসনের গৃহে 
যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, একজন হিন্দ যোগী 
এসেছেন, তিনি ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করবেন । মিঃ স্টাডি, হেনরিয়ে 
মুলার ও সিসেম ক্লাবের অন্যান্য সভ্যের কাছে কুমারী নোবল জানতে 
পারেন, সে যোগীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ । ইংলগ্ডে আসার আগে 
তিনি মাফিন যুজতরাস্ট্র সফর করেছেন, সে সফর খুবই সাফল]ম্ডিত 
হয়েছে। 1893 সালে শিকাগোতে অনুষ্টিত ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি 
ভাষণ দিয়েছেন এবং তা” মাঞ্চিন জনসাধারণকে ঝড়ের মতো ভাবা- 
বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি মিঃ হ্টাডি'র গৃহে বাস করছিলেন 
এবং এর আগেই লগুনে কয়েকটি বণ্তীতা দিয়েছেন। মিস নোবল 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, নির্দিষ্ট তারিখে যে সভা হয় তাতে পনেরো 
যোলে জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের সামনে স্বামীজী জাতি- 
সমুহের পরম্পরের মধ্যে ভাববিনিমগ্নের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন। দশ 
বছর পরে মার্গারেট নোবল--তখন তিনি ভগিনী নিবেদিতাতে 
রূপাস্তরিত। হয়েছেন--তার 276 14516725101 /71/ ( আমার 
প্রত্বকে যেমন দেখেছি) নামক বইয়ে লেখেন £ স্বামীজী সেদিন 
'প্রাচযদেশীয় অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন । বিচি ইন্জিয়ানৃতৃতিকে 
তিনি একমেবাছিতীয়মেরই বহুধ! প্রকাশরূপে চিত্রিত করেন । গীত! 
থেকে উদ্ধাতি দেন এবং ইংরাজীতে অনুবাদ করে তাবুবিয়ে দিয়েছিলেন। 
নিবেদিতা অতঃপর লেখেন £ “মালায় গীথ। মুক্তোরই মতো! সে দব 
আমার অন্তয়ে গাথ] হয়ে রয়েছে ।” টা 

নিবেদিতা আরও লেখেন $ 'তিনি বলেন যে, খুঁইধর্মে যেমন 


গুরুয় সঙ্গে পরিচয় । 


প্রেমকে সর্বোচ্চন্তরের ধর্মীয় উপলব্ধিরূপে স্বীকার করা হয়েছে, হিন্দ 
ধর্মেও তাই ॥, 

£*এবং আমাদের বলেন যে, হিন্দ্বরা মনে করে মন ও দেহ 
উভয়ই এক তৃতীয় শক্তিদ্বার। চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সে শি হলে! 
আত্মশ। এ কথাটা আমার মনে খুবই লেগেছিল, এরই দ্বার পরবর্ত 
শীতকালে আমি জীবন ও জগত পর্য্যবেক্ষণের নূতন ধার! অবলঙ্থন 
করতে প্রণোদিত হই।' 

নিবেদিত! আরও লিখেছেন যে, স্বামীজী সে বক্তৃতায় ব্যক্তিজীবনের 
লক্ষ্যরূপে আত্মার স্বরাটত্বকেই আদর্শ বলেন এবং আপাতদৃষ্ডিতে দেখ! 
যায়, পাশ্চাত্যে যে মানবসেবাকে লক্ষ্যরূপে ধারণ! কর! হয়েছে 
তাঁর সঙ্গে স্বামীজীবপিত আদর্শের সংঘাত রয়েছে । তিনি যে সব মত 
প্রকাশ করেছিলেন সেসব পরম্পর সৃসমঞ্জস কিন! সে সম্বন্ধেও সন্দেহ 
জাগলো-_কারণ তিনি এও বলেছিলেন যে মানবসেবাই সবার আদর্শ 
হবে, এটাও তিনি সর্বদা আশা করেন। এতে স্প$ই বোঝা যায় যে, 
স্বামীজী চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের ধার। ভার বাণী শুনেছিজেন তাদের 
বৃদ্ধিবৃত্তিকে সে বাণীর আপাত-অসামঞ্জস্যের মোকাবিলা! করাতে । 
মার্গারেট নিজেও স্বামীজীর শিক্ষ। সরাসরি গ্রহণ করেন নি। তিনি 
বুঝেসুঝে উপলব্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সে উদ্দেস্তেই তিনি 
স্বামীজী সেই প্রথমবার লগুনে আরও যে ছুটি আলোচনাসভাঙ়্ 
বসেছিলেন তা শুনতে শিয়েছিলেন ! সেঞজ্জন্ধই তিনি পরে ওই বইয়ে 
লিখেছিলেন £ স্বামীজী যে বলেছিলেন, "সাধারণত যেভাবে প্রত্যেক 
ধর্মকেই একমাত্র সত্য বলে দাবী করা হয়, কোনে ধর্মই সে অর্থে 
সত্য নয়। কিন্তু একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সব ধর্মই বাস্তব অর্থে 
সমান সত্য, এ অভিমত মেনে নিতে তাঁর কোনে! অস্ৃবিধে হয়নি । 
স্বামীজী বলেছিলেন, "ভগবান নির্যক্তিক বটে কিন্ত ইজ্জিয়গ্রাহয 
করে দেখলে যে কুজঝটিকার সৃষ্টি হয় তাতে তিনি ব্যক্তিস্বরূপান্থিত 
হ'য়ে ান।' এ কথাতেও মার্গারেট ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হন এবং 
কথাটি ভার মনকে স্পর্শ করে। হ্বামীজী মন্তব্য করেছিলেন, যেকোনো 
কাজের পিছনে যে ভাব থাকে তা কাজটির চেয়েও বেশী শক্তিশালী-- 
মার্গারেট এ কথাও তখনকার মতে মেনে নিয়েছিলেন । কিন্ত স্বামীজীর 
সামগ্রিক চিস্তাধারাকে তখনও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি । 


৪ ভগিনী নিষেদিত! 


সন্ত স্বামীজীর চরিব্রগুগ এবং তীর প্রচারিত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের 
বাইরের সত্যসন্ধানেও তার যে নিষ্ঠ। তা মার্গারেটকে মৃদ্ধ করেছিল?। 
এ দু'টি বিষয় মার্গারেটের মন এমনই প্রভাবিত ক'রেছিলে ষে সেবার 
বিবেকানন্দ ইংলগু ত্যাগ করার আগেই মার্গারেট তাঁকে প্র 
বলে সম্বোধন করতে আরস্ভ ক'রেছিলেন। স্বামীজী স্পষ্টভাবেই মেনে 
নিয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে যদি কেউ সত্যিকার সমঝোতাতে আসতে 
চায়, তবে তাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে । তিনি, ব'লেছিলেন, 
কেউ যেন এ জগ দুঃখবোধ না|! করেন যে তাদের আমি আমার মতের 
মত্যতা উপলব্ধি করাতে প্রারিনি । আমি নিজে দীর্ঘ ছয় বংসর আমার 
গুরু রামকৃষখ পরমহংসদেবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এসেছিল্গুম, তাব 
ফল হয়েছে এই যে সে পথের প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার জান] হয়ে গেছে। 
প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার জানা ।' তিনি কার উপর কোনে। আত্মিক 
প্রভাব প্রয়োগ করতে চাননি । মুক্তি, বোধশক্তি ও উপলব্বিই ছিল 
তর সত্যসন্ধানের পথ। বিশ্বাস কথাটাতে তার আপত্তি ছিল। 
কিন্ত ভগিনী নিবেদিতা তার গুরু সম্বন্ধে যে বই লিখেছেন তা'তে 
স্বীকার ক'রেছেন যে, খুহীয় ধর্মনীতির বাইরে যে ভাবজগং আছে, 
স্বামীজীই তার মনের জানাল! খুলে দিয়ে সেদিকে দৃর্টিপাত 
করিয়েছিলেন । খৃহীয় ধর্মনীতিতে ভিনি নিজেও সম্পূর্ণ সন্ত্ট ছিলেন 
না। তিনি দেখতে পেলেন যে, এমন কিছু ভাবকল্পের সঙ্গে তার পরিচয় 
হলো যার অন্তনিহিত দ্যোতন! ও বিচারের রীতি সম্পূর্ণ নৃতন। 
দৃষ্টাত্তত্বরূপ বল! যায়, মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখা যায়, তা থেকে 
স্বামীজী নিজেই যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন তা! এই ভাবকল্পাদের 
অন্যতম । মার্গারেট লিখেছেন £ 'পনেরেো। দিন ধ'রে তিনি এই 
মনলীচিকা দেখেছেন এবং তাকে জল মনে ক'রেছেন। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় 
তিনি দেখেছেন যে এ অবাস্তব ; তিনি আবার যদি পনেরে। দিন ধরে 
দেখেনও, এরপর থেকে তার বরাবরাই জান! খাকবে যে এ মিথ্যা 
মরীচিক1 মাজ ।, মার্গারেট অনুভব করজেন যে, এরকম ভাবকন্ক 
থেকে শিক্ষা! গ্রহণ করার আছে। , স্বামীজী ভ্ঞানের বহর দেখাতে 
চাইতেন নখ। জধম ও অধঃপতিতদের উপরে ওঠাবার কোনো ভাগ 
করতেন না । কিন্ত সবার মধ্যে যা কিছু সর্বোত্তম ও মহুতম রয়েছে সহজ 
ভাষায় ও ভঙ্গীতে তার কাছে আবেদন জানাতেন। এভাবে তাদের 
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সত্য দেখতে পাবার শক্তি জোগাতেন--এতেও মার্গারেটের মন 
প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । 

স্বামীজী 1896 সালের এপ্রিলে পুনরায় লণ্ডন বান। সেখান থেকে 
মাঝে মাঝে ইউরোপ সফরে যেতেন এবং ডিসেম্বরে ভারতে ফিরে 
আসেন। এরই মাঝে মাঝে তিনি আলোচনা সভায় বসতেন। 
মার্ণারেট তখন তার কাছ থেকে আরও কিছু কিছু শিক্ষাগ্রহণ 
করলেন । মগগারেট তার বইয়ে লিখেছেন যে, স্বামীজী কখনে। কোনো 
বিশেষ ধর্ম প্রচার করতেন না-_সব ধর্মের অন্তঙ্সান যে দর্শন-_-বেদ, 
উপনিষং ও ভ্গবদগীতাকে অবলম্বন করে তাই শুধু প্রচার করতেন। 
বস্তবাদী দর্শনে যে অস্তিত্বকে শুধু জড়পদার্থের সমষ্টি বল! হয় তা তিনি 
পছন্দ করতেন । কারণ, এ সংজ্ঞান্সারে অস্তিত্ব এক ও অবিভাজ্য-_ 
তিনি অবশ্য একে ভগবান নামে অভিহ্থিত করতেন । তিনি বলতেন 
'মায়া কথাটার অর্থ বিভ্রান্তি নয়, বাস্তবকে আমরা যে 
কুজ-বঝটিক। দিয়ে আচ্ছন্ন করি তাই হ'লে' মায়া, কারণ, আমর! 
অনর্থক কথ! বলি, ইক্ত্িয়গ্রাহয যা কিছু তাই নিয়ে সম্তষ্ট থাকি এবং 
কামনাবাসনার পিছনে ছুটে বেড়াই ।' স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 
প্রকৃতিকেই মায়া বলে জেনো আর জেনো, যে মন এই মায়াকে 
শাসন করে, তাই স্বয়ং ভগবান ।' তিনি আরও বলতেন 2 'বেদাত্তে 
বপিত মায়ার অর্থের সর্বশেষ যে ব্যঙ্জন! ঘটেছে তা শুধু চারদিকে বাস্তব 
যা খটছে, আমর নিজের। যা এবং চারদিকে যা দেখছি ভার সহজ 
সরঙ্গ বর্ণনা মাত্র। একে ভেঙে এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারলেই 
মৃক্তি। মানুষকে প্রকৃতির দাস হ'তে হবে এমন কোনো৷ কথা নেই।' 
আত্ম! প্রকৃতির জগ্য নয়, গ্রকৃতিই আত্মার জন্ত-স্বামীজী যেদাপ্তের এই 
অর্থের উপরই নির্ভর করতেন । 

তাই মার্গারেট নোবল উপলব্ধি করলেন, “মায়া, বলতে আমরা 
শুধু ইন্জিয় গ্রান্থ জগৎকে বুঝি না, আমর! যা বৃঝি ও জ্কানি তার মধ্যে 
যা কিছু পেঁচানো, ঘোরানো, অমাত্মক ও স্ববিরোধী, তাই হ'লো 
মাক! 1” বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, গ্রীক উপাখ্যানের 
ট্যান্টালাসের মুখের কাছ থেকে জলাশয় যেমন ক্রমেই নীচে সরে 
যেতো এবং তাইতে তার সঙ্গে জগং নরকে পরিণত হয়েছিল, এ সংসার 
বাস্তবে তাই । এ শুধু কল্পন! নয় । এ'ও বার্ডব সত্য যে, এ বিশ্ব'সংসার 
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সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানি না। আবার এও সত্য যে আমর! বলতে 
পারি না যে, আমরা জানি না। অর্ধজাগ্রত এবং অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় 
একট! স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ছেঁটে চলা, সমস্ত জীবনটাই একট! ঝাপসা 
অবস্থার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া, এই হলো গিয়ে আমাদের 
প্রতোকের অদৃষ্ট। এই হ'লো বিশ্বসংসার | মার্গারেট এ সিদ্ধান্তে 
পৌঁছলেন যে, মায়া বলতে ভাই বোঝায়-_সেই অর্ধবান্তব, অর্ধবান্তব 
অস্তিত্ব যা বিকিমিকি ম্বলছে আবার ক্রমেই মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে 
যাচ্ছে। যার মধ্যে নেই বিশ্রাম, নেই তৃপ্তি, নেই চরম নিশ্চিত বলে কোনো 
কিছু। যাকে আমর! জানি শুধু ইত্জিয়ের মাধ্যমে । মনের মাধামে যা 
“জানার, তা'ও ইন্ড্রিয়ের উপব নির্ভরশীল । সেই সঙ্গে (মার্গারেট 
এখানে আবার বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ) 'আরও জেনো, যা 
এই সব কিছুকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে তাই স্বয়ং ভগবান। এই যে 
ছু'রকম ধারণা পাশাপাশি রয়েছে, এতেই সমগ্র হিন্দু ধর্মতত্ব নিহিত- 
স্বামীজী এ' ভাবেই একে পাশ্চাত্যের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন ।' 
মার্গারেট দেখলেন, বিবেকানল্দের দর্শন ত্যাগধর্মী । ত্যাগ বলতে 
রৃঝয় কঠোর কৃচ্ছসাধন ও আরাম বর্জন কবে চলা-_যার দ্বারা 
আমরা মায়! থেকে দরে সরে আত্মণে পৌছতে পারি। এ রকম যে 
ত্যাগ এ জয়ের অন্য নাম মাত্র । মার্গারেট এখানে টিফেনসনের দৃষটীত্ত 
দেন--যিনি পরিশ্রমের দ্বারা ও আরাম বর্জন করে বাম্পচালিত ইঞ্জিন 
আবিষ্কার করেছিলেন। বিবেকানন্দ মানুষের চরিত্রকে সবার 
উপরে স্থান দেন। তিনি এই বিধান দেন যে অসংকে প্রতিরোধ করা 
নাগরিকের কর্তব্য আর না কর! গৃহত্যাী সন্ন্যাসীর । বৌদ্ধধর্ম 
মানুষের অহংকে অস্বত্য জ্ঞান করে এবং বুকে সত্যজ্ঞান করে। হিন্ৃ- 
ধর্ম এককে সত্য জ্ঞান করে এবং বনুকে অসত্য । এ দুইয়ের ভেতরে 
প্রভেদের প্রশ্নও এ সময়ে উত্বাপিত হয় এষং বিবেকানন্দ এর সমাধান 
করেন এই বলে যে, বহু এবং এক মৃলতঃ একই সতা। একই মম খিতিনন 
ভাবে তাকে উপলদ্ধি করে। বিবেকানন্দ যে একথা বললেন এ্ে 
বোঝা যায় বে, প্রকৃতপক্ষে তিনি বাস্তব সত্যকে গভীরভাবে তলিয়ে 
দেখছিলেন এবং পরম আত্মার সমস্ত গৌরব ও শক্তি উদঘাটন করে 
সীকে প্রকাশ করছিলেন। ভিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রকৃতির অস্তিত্ব 
পরম আত্মার জন, প্রন্তীতির জন পরম জাখা নয়। সৃষ্তরাং বরা 
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তার কাছাকাছি ছিলেন তাদের সবাইকে তিনি বেরিয়ে এসে দ্বঃখ 
জর্জরিত জগংকে প্রেমের দ্বার সেব! করতে আহ্বান করেন। তার 
মতে, শুধু ত্যাগধর্্ের দ্বারাই মানুষ এমন চেতনাতে পৌছতে পারে, যা 
দেহকে অতিক্রম ক'রে যায় । এ সত্য উপলব্ধি করতে মার্গারেটের 
সময় লেগেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি তা! উপলব্ধি করতে শুরু 
ক'রেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, প্রেম বলতে বুঝায় পূর্ণ আনন্দ । 
সুখছঃখের মিশ্রণে আবার তাকে অতিক্রম ক'রেই আনন্দ । সুখ যেমন 
£খও তেমনই আনন্দে রসামিত, এর মধ্যে যদি দুঃখ কোনোভাবে 
প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আনন্দের বাত্যয় ঘটে । আত্মপর ভেদে ঘৃণাই 
প্রকাশ পায়। এ কথা মেনে নেওয়া চলতো । কিন্তু সেই সঙ্গে 
স্বামীজী যে বলেছিলেন, অপরের মঙ্গলসাধনই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য নয়, 
আধ্য|ঝ্মিক জীবনই শ্রেষ্ঠ। তর পরের স্থান বুদ্ধিবৃঙ্িসঞ্জ।ত জ্ঞ।নের এবং 
তারপর অবশ্য শারীরিক ও জডজৈবিক প্রয়েজনের স্থান--একথা 
মেনে নিতে সময় লেগেছিল তার । তাছাড়৷ পাশ্চ।ত্য দেশে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নত। ও স্বাস্থ্য বিধিরক্ষাব উপর জে!র দেওয় হয়, কিন্তু প্রাচয- 
দেশের খাষির] সৌন্দর্যের অনুর!গী ; তরু আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে 
উঠতে পারলে যেন জগংসংসারকে তাদের অসন্য ঠেকত। পাশ্চাত্যের 
সন্ন্যাসাশ্রমে শৃঙ্খল! ও সংগঠন পছন্দ করা হতো; তা” বলে গেরুয়া- 
বন্ত্রীচ্ছ।দিত প্রাচ্য সন্গ্যাসাশ্রমে যে দারিদ্রা প্রকাশ পেতো ত। 
কোনে দিক দিয়ে বিদঘুটে ছিল এমন নয়। তাছাড়া, মানবসেবা 
ব1! ঈশ্বব সেবার জন্ত প্রয়োজন হ'লে লোকে সমস্ত বাধন ও শপথ ভঙ্গ 
করতো, এরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ছিল । স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়েই 
নৈব্যক্তিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করতেন, এমন নয় । কোনে 
কোনে সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলতেন আর 
বলতেন তার সহধন্সিনীর কথ! । রামকৃঞ্চদেবের সহধঞ়িনী ত।র 
স্বামীকে পৃরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । স্বামীজী বলতেন যে তার 
দেশে নারীশিক্ষ! সম্বন্ধে তার কিছু পরিকল্পনা! আছে এবং মার্গারেট 
তা'তে তাকে সাহায্য করতে পারে । একথাতেই মার্গ।রেট যেন 
জীবনের সেই আহ্বানের প্রথম ইংগিত পেলেন যা পরে তার জীবনকে 
বাঞ্কিত রূপদান করেছিলো! । মার্গারেট লগ্ুনকে সুন্দরী নগরীরূপে 
গ'ড়ে তুলবার কথা বলতেন, প্রত্যুত্তরে স্বামীজী তাকে ন্মরণ করিয়ে 
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দিয়েছিলেন অন্যান্য নগরীকে সুন্দর হ'বার জন্য কতটা মূল্য দিতে 
হয়েছে। এঁ থেকে মার্গারেট অপরের দ্ষ্টিভঙ্গী উপলদ্ধি করার ক্ষমতা 
অর্জন করেন। মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দকে সাহায্য করার অভি- 
লািণী, এ যখন স্বামীজীকে জানানো হলো, স্বামীজী জবাব দিলেন যে, 
তিনি তার দেশের জনগণের সেব। করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যে কেউ সে 
কাজে তাকে সাহায্য করবে তিনি তারই পাশে গিয়ে দাড়াবেন। 
ভারতীয় অঙারতীয় তার সব শিষ্ককেই তিনি সমান চোখে দেখে 
থাকেন। এসময়ে স্বামীজী যেন কোনে। এক এঁতিহাসিক ত্রঙ পালনের 
জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন। অন্তদিকে মার্গারেট নৌখলের অবস্থা ছিল 
এই যে, তিনি যে ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা আরও এশিয়ে গিয়েছিল, 
লক্ষ্যও নির্দেশিত হচ্ছিল । কিন্তু তার তখনও একেবারে ধাপ দেবার 
সময় আপসেনি। 

স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে আসার পর মার্গারেট ও মিঃ ফ্টাি 
লগুনের বেদান্ত কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে স্ব।মীজী স্বামী 
অভেদানন্দকে পেখানে পাঠালেন। অভেদানন্দও ভারতীয় সংস্কৃতির 
অনুরাগীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। বিবেকানন্দ দেশে বিপুল 
অভ্যর্থনা লাভ ক'রেছেন, সে সংবাদও লগুনে তার অনুরাগীদের 
মধ্যে আনন্দ সঞ্চ।র করলো৷। স্বামীজী তখন রামকৃফ্ের অনুগামীদের 
কম্পদ্ধতি ঢেলে সাজাবার কাজে আত্মনিয়োগ ক,রেছিলেন। ছয়জন 
সুরেপীয় শিক্ঠ তার সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন । স্বামীজী তাদের সঙ্গে 
হিন্দু সন্ন্য।সীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারফলে হিন্দুরা ষে 
গৌড়ামীর দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সে দেয়!ল ভেঙ্গে গেলো । 
জাতিভেদে হিন্নবিচ্ছিন্ন ও আচার জর্জরিত ভারতীয় সমাজকে 
শক্তিশ।লী এঁক্সৃত্রে বেঁধে দেওয়াই ছিল স্বামীজীর অিপ্রায় । এই 
লক্ষ্য নিয়ে তিনি মঠ স্থাপন ক'রে তার সঙ্গের সন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ 
করলেন । খুব ক্ষুদ্রাকারেই মঠের পতন হয়, অর্থাভাবই তার কারণ । 
মিঃ ষ্টাি কিছু টাকা পাঠালেন । মার্গারেট ছিলেন মঠ ও তার 
পাশ্চাত্যদেশীয় শুভার্থীদের মধ্যে যোগসূত্র, তিনি অর্থ সংগ্রহও করেন। 
স্বামীজী রামকৃঞ্চ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, উদ্দেশ্ত ছিল মঠের কার্যাবলী 
লোৌকহিতে নিয়োজিত কর] । কিন্তু সন্নযাসীদের সবসাধারণের মঙ্গলের 
কাজে আত্মোৎসর্গ করতে প্রণোদিত করা সহজ হয়নি, কারণ তার] 


গুরুর সঙ্গে পরিচয় 1 


নিজেদের ধর্মীয় বিকাশ, নির্জন জীবনযাপন ও তীর্থযাত্রা নিয়েই 
ব্যাপূত ছিলেন। স্বামীঞঙ্জী আরও চেয়েছিলেন যাতে সাধূদের ও 
জশীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্দের মধ্যে একট কার্ধকরী, ফলপ্রদ সম্বন্ধ গ+ড়ে 
ওঠে । তাহলেই গৃহী শিষ্কেরা মিশনের লোকহিতকর কাজগুলো 
চালিয়ে যাবার কাজে সাহায্য করতে পারবেন। এ সব বিষয়ে 
মার্গররেটের সঙ্গে স্বামীজীর নিয়মিত পত্রালাপ হতো । মার্গারেট 
মঠের কাজকর্মের রিপোর্ট পেতেন । নারী শিক্ষার জন্য একট বিদ্যালয় 
পরিচালন! মঠের কাজের অন্তর্ভুত্ত হ'বে, এই ছিল উর স্বপ্ন । কিন্তু 
সময় ব'য়ে চললো ৷ 1897 সালের 23শে জুলাইও বিবেকানন্দ তাকে 
লিখেছেন যে, দীনাহীনা ভারতের জন্ত এখনও তাকে লগুনেই কাজ 
করতে হ'বে। যে পরস্ত ন। মার্গারেট স্বামীজীকে লিখে জান।লেন যে 
তিনি লোকসেব।র মধ্য দিয়ে কীভাবে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে হয় 
তা” শিখবার জন্য ভারতে আসতে চান, ততদিন তার ভারতে আসার 
পরিকল্পন। কার্যকরী হলো না। এই চিঠি পড়ে স্বাশীজীর ভালো 
লাগলে]। কারণ, এ'তে দেখ! গেলো যে মার্গরেট তখন আর তিনি 
তাকে কিছু দেবেন এই মনোভাব নিয়ে নেই, তিনি এখন শিখ.৩ চান। 
তিনি তার অহংগরাৰ সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তাই তার ভারতে আসার 
সময় হয়েছে। স্বামীজী মার্গারেটকে একখানা বেদনাময় চিঠি 
লিখলেন । তাতে তিনি ম্গারেটকে সতর্ক ক'রে দিলেন এই ব'লে যে, 
ভারতে এলে তাকে লোকজনের কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বিজাতীয় ও 
অপ্রীতিকর পরিবেশ--ত!তে আবার দাসমনেো ভাবের নানারকম পরিচয় 
প্রকাশ পাচ্ছে-এরই মধ্যে বাস করতে হবে । তাছাড়। তাকে বাস 
করতে হবে একসময়ে বেশী গরম, অন্য সময়ে বেশী শীতের মধ্যে। 
তিনি তাকে এ বিষয়ে কিছু একটা ক'রে ফেল। স্থির করার আগে 
গভীরভাবে চিন্তা করার পরামর্শ দ্রিলেন। তবে এও বললেন যে 
মার্গারেট যা-ই সিদ্ধাস্ত নিন না৷ কেন, তিনি ত।কে সর্বতোভাবে সমর্থন 
করবেন। পরব এক চিঠিতে তিনি মার্গারেটের সামনে উপস্থিত 
করলেন এমন এক নেতার আদর্শ যে নেতা শুধু ভালোবাস! দ্বার নেতৃত্ব 
দেবে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত সৃবিধ। অসুবিধার প্রশ্ন আসতে দেবে না। 
মার্গারেট এসব চিঠির বক্তব্যবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন ও 
নিজের কমপন্থা স্থির ক'রে ফেললেন। তিনি যেদেশ ছেড়েচ'লে 
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যাচ্ছেন একথ! ভার মা'কে জানানো কঠিন হ'লে, কিন্ত মা আগেই 
তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন এবং ৩1 মেনে নিয়ে তার 
জন্য প্রার্থন। করছিলেন । মার্গারেটের আরও কয়েক মাস সময় লাগলে! 
প্রস্তুত হ'তে । তিনি রাষ্ষিন স্কুলের ভার তার বোন মেরীর হাতে 
হস্তান্তরিত করলেন। তীর বন্ধু নীল হা।মণ্ড এবং অকৃটেভিয়'স বেটা'র 
কাছে বিদায় নিলেন এবং এক বৃষ্টিঝবা দিনে জাহ।জে যাত্রা করলেন। 
যাত্াকালে তাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তার মা, বোন, ভাই, 
অকৃটেভিয্লাস বেটা ও এবিনেজার কুক। নিয়তিই ভাবতেব অভিমুখে 
তার পথনির্দেশ করলো । 


নিবেদিতা 


মার্গারেট নোবলকে মাদ্রাজে অভ্যর্থন। জানালেন মিঃ গুডউহ্ন। 
তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের একাধারে ফেঁনোগ্রাফার | শিষ্ক1 মার্গারেট 
কলকাতায় পৌছুলেন 1898 সালের 18 জানুয়ারী ৷ সেদিন ধারা 
তাকে ষ্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে স্বামীজী নিজেও 
হিলেন। তারা! সবাই তাকে সোংসাহ অভ্যর্থন। জানান । রামকৃষ্ণ 
ভক্তমণ্ডলীর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পার্ক শ্্রটের একটা বাড়ীতে ভার 
বাসস্থ।ন নির্দিষ্ট হয় । সবদিনই স্বামীজী তাকে বাংল! শেখাবার জন্য 
একজন সাধুকে পাঠান। মিসেস সার! বূল ও মিস ম্যাকলিওড নামে 
স্বামীজীর দু'জন মাকিন বান্ধবী বেলুড়ে একটা মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে আগেই এসেছিলেন, সেখানে এ উদ্দেশ্যে জমিও এর আগেই 
কেন হয়েছিল । এ জন মহিলা এ কাজের ব্যয়ভার বহন করবেন 
বলে কথা দিয়েছিলেন ; তার] সে জায়গায়ই একট! পুরোনো বাড়ীতে 
উঠে এসেছিলেন । স্বামীজীর কাছে মার্গারেটের আগমন সংবাদ জানতে 
পেরে তার! চেয়েছিলেন যে মর্গারেট এসে তাদের সঙ্গেই থাকুন । 
মার্গারেট সে সময়ে সৃনংকল্পিতভাবে ভারতীয় পরিবেশে নিজেকে 
অভ্যস্ত ক'রে নিচ্ছিলেন, তিনি এই দুই মহিলার কথ। মতে তাদের সঙ্গে 
থাকতে এলেন । স্বামীজী অনেক সময়েই তাদের সঙ্গে সাক্ষাং করতে 
আসতেন ও আলোচন] করতেন । এবার তিনি দুটে৷ কাজে আত্মনিয়োগ 
করলেন £ এক, সমাঞ্জ সেবায় যাবার জন্য কিছু সংখ্যক ব্র্গচারীকে 
শিক্ষাদান, আর, রামকৃঞ্চানুসারীদের মধ্যে জাতিবর্ণের বিভেদ তুলে 
দেওয়া! । সন্ন্যাস ব1 বৈরাগী জীবনের প্রচলিত অর্থ ছিল কেবলই 
ব্যক্তিগত মৃক্তির সন্ধান । স্বামীজী যে ব্রন্মচারীদের সমাজ সেবার শিক্ষা 
দিতে লাগলেন, তাতে সন্ন্যাস জীবনের গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটলে! । 
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তিনি যে জাতিভেদ তুলে দিতে চাইলেন তাও দাভাল, যে গোড়া 
আচার ব্যবহার তৎকালে প্রচলিত ছিল, তার বিকদ্ধাচবণ কর।। সে 
বংসর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবার্িকীর দিনে বেলুডে আনুষ্ঠানিক ভাবে মঠ ও 
রামকৃষ্জমিশন প্রতিষ্ঠিত হল। সেদিনের উৎসবে সমাজের সব জাতি, 
সব শ্রেণী অংশগ্রহণ করে । মাসখ।নেক বাদে স্বামীজী মার্গারেটকে 
ত্রক্ষচর্যে দীক্ষা দেন । তাইতে রাম্কৃষ্ণসঙ্বে একজন বিদেশশকে 
প্রবেশাধিকার দেওয়া! হ'লে।। তার নাম বদলে নিবেদিতা? বাখ' 
হ'লে! । মার্গারেটের নিজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু তাকে এই 
পরিণতিতে আসতে বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছিলো । স্বামীজা জের 
দিয়ে বলেছিলেন যে, মগারেটকে নিজের বংক্তিত্ব ত্যাগ না করেই 
হিন্দৃধর্মানুসারী জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ম।গারেটের পক্ষে তা 
কর। সহজ ছিল না। মার্গাবেট ভারতে এসেছিলেন নারী শিক্ষ।র জন্য 
কাজ করার সংকল্প নিয়ে । স্বামীজীও তাকে তাই করতে বলেছিলেন। 
স্বামীজী তাকে সে কাজ করতে বলার আগে সময় নিতে শাগলেন, এতে 
মার্গারেট অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। বস্তত স্বামীজী চাইছিলেন, 
মার্গারেট আত্মোৎসর্গের ভারতীয় আদর্শানুসারে কাজ করার জন্য নিজে 
নিজেই প্রস্তত হোন । মার্গারেট নিবেদি তাতে রূপান্তরিত হওয়াতে তার 
মনে যে কিছুট! উদভ্রার্তির সঙ্গে উল্ল[স সৃষ্টি হ'লে। ভার মধ্যে স্বামীজী 
তাঁকে এই ইজিত দিলেন যে তীর ক্ত্রী-শিক্ষার কাজ হ।তে নেবার সময় 
হয়েছে । এরই চারদিন বাদে যে ব্রল্মচারীটি নিবেদিতাকে বাংলা 
শেখাতেন তাকে সন্ন্যাস দেওয়া হলে । তার নামকরণ হলো, 
স্বরূপানন্দ। স্বর্ূপানন্দের জাবন ছিল মানুষের দুঃখে-ক্টে তীব্র 
সহানুভবতিতে উদ্বুদ্ধ, তাতে নিবেদিতার মনে যে দাগ পড়েছিলো, 
নিবেদিত নিজেই তার কথা লিখেছেন। বস্তত স্বরূপানন্দের কাছ 
থেকেই তিনি ধ্যান-ধারণা শিখেছিলেন। তা তাকে শিখতে হয়েছিলো 
কারণ, তিনি যা হবেন বলে স্বামীজী চাইতেন ত।র সঙ্গে তখনও তিনি 
নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াতে পারেন নি। দীক্ষা গ্রহণের পরেও তিনি 
স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি বৃটিশ । তাতেই বোঝা 
গেলে। যে তখনও তিনি এ দেশের সঙ্গে তর সত মিশিয়ে দিতে 
পারেন নি। ৬] হ'লেও তিনি সেই বন্ৃবাঞ্কিত পরিণতির কাছাকাছি এসে 
গিয়েছিলেন। বেলুড়ে মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামী 
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বিবেকানন্দ তাকে দিয়ে ফর থিয়েটারে এক জনসভায় ভাষণ 
দেওয়ান। তার ভ।ষণে প্রকাশ পায় যে, তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক 
উত্তর।ধিকারের তাৎপর্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন । ফলে, সে 
ভাষণ প্রভূত সমাদর লাভ করে। সেই সভাতে স্বামীজীও ভারতের যে 
নিজম্ব ধারায় জগতের সামনে নিজেকে বিকশিত ও প্রকাশ করার এবং 
সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা! করার ও আপন জনগণের জন্য 
তা ব্যবহার করার বিষয়ে বলেন। এ ভাবেই তিনি নিবেদিতাকে 
ভারতের জনগণের কাছে পরিচিত করে দেন। নিবেদিতার জীবনের 
আরেকটা স্মরণীয় ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যশক্তি সম্পন্ন ভাধ্য! 
সারদাদেবীর সঙ্গে স।ক্ষাংকার; মিসেস বুল ও মিস ম্য।কলিওডের সঙ্গে 
তিনি ম। সারদামণির সঙ্গে প্রথম সাক্ষ/ংকার করেন । এই বিদেশিনী 
মহিলার শ্রীশ্রীম!”র সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করেন তখনকার দিনের পক্ষে 
সে ছিল এক অসাধারণ ঘটনা ; কিন্তু মা তাদের সাদরে গ্রহণ করেন। 
গেপালের ম! নামে রামকৃষ্ণের এক পুর।তন অনুগামিনী শ্রীশ্রীমা'কে 
, মা বলে ডাকতেন, এই মহিলাদের বেলুড ফেরার পথে তিনি তাদের 
সঙ্গে আসেন। এভাবেই নিবেদিত! হিন্দ্র সমাজে ও রামকৃষ্ণানৃসারী 
ভাতৃসজ্ষে স্থান লাভ করেন। 

কিন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে তাতে তার একাতআতা লাভ তখনও হয়নি । 
ত1 অনেকট। হলে! তিনি যখন স্ব।মীজীর সঙ্গে অমরনাথে ও উত্তর 
ভারতের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করতে গিয়েছিলেন, সেই যাত্রাপথে । 
“আমার প্রভৃকে যেমন দেখেছি? বইয়ে তিনি স্বামীজীর ধ্যানানন্দ লাভের 
অভিজ্ঞত1 বর্ণনা করেছেন । সে অভিজ্ঞঙ1 তার নিজের উপরও এমন 
গ্রভাব বিস্তার করেছিলো যাতে তার জীবন একট নির্দিষ্ট 
গতি পেলো । নইনিতালে স্বল্পকাল অবস্থান করে স্বামীজী ও 
তার সঙ্গীরা আলমোড়াতে পৌছুলেন। সঙ্গী ছিলেন স্বামী 
তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, মিসেস বুল, মিস ম্যাক- 
লিওভ, মাঞ্কিন বাণিজাদুতের স্ত্রী মিসেস প্যাটারসন ও নিবেদিতা । 
আলমোড়াতে তার মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার্সের সঙ্গে অবস্থান করেন। 
এই সময়টাতে নিবেদিতার মনের উপর দারুণ চাপ পড়ে; কারণ তিনি 
অনুভব করেন যে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ একাত্মতালাভ 
তখনও দুরে রয়েছে । চাপট! এত নিদারুণ হয় যে, মিসেস বুল হস্তক্ষেপ 
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করতে বাধ্য হন। স্বামীজী জানান যে, তিনি শাস্তিলাভের উপায় 
সন্ধানের জন কয়েকটা! দিন অন্যত্র নিজের ভাবে থাকবেন। স্বামীজীর 
এই ঘোষণ। শোনা মাত্র নিবেদিতা তার ইচ্ছাব কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে প্রণোদিত হলেন । বস্তত স্বামীজী যখন ফিরে এলেন তখন 
কার মধ্যে শান্তির কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছিল। অমরনাথ যাত্রায় 
নিবেদিতার স্বামীজীর সঙ্গী হওয়] হিন্দ্ব জীবনধ|রার সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাইয়ে নিতে প্রভূত সহায়তা করেছিলো । তিনি 
প্রত্যক্ষ করলেন স্বামীজীর শিবশক্তি থেকে মাতৃশক্তিতে আত্ম" 
পলন্ধির পরিবর্তন । সে পরিবতনে স্বামীজীর আত্মসমর্পণ এতটা 
সম্পূর্ণ হয়েছিল যে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন-__যা+ কিছু ঘটছে সবই 
মা'র কৃপায়, তার নিজের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তখন তিনি 
নিজেকে অতিক্রম কঃরে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায় নিজেকে মিলিয়ে 
দিচ্ছিলেন। নিবেদিতার উপর এসবের গভীর প্রভাব পডলো। 
কাশ্মীরে একট। ঘটন। ঘটেছিল যা” নিবেদিতার মনে গভীর 
বেদনার ছাপ রেখে গেলো । ঘটনাট! এই--কাশ্নীরের মহারাজ 
স্বামীজীকে এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। স্বামীজীর পরিকল্পন! ছিল 
সে জমিতে একট। মঠ ও সংস্কত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা। কিন্ত 
কাশ্মীরে বৃটিশ সরকারের যে রেসিডেণ্ট বা স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন, 
তিনি সেদান ব।তিল ক'রে দেন। এই ঘটনা থেকে নিবেদিতা 
ভারতে বৃটিশ প্রতৃত্বের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। তিনি 1898 সালের 
পয়ল। নভেম্বর কলক1তা ফিরলেন, স্বমীজী তার আগেই ফিরে 
এসেছিলেন। নিবেদিত] সম্পূর্ণরূপে হিন্্ব আচারব্যবহার গ্রহণ 
করলেন । মা সারদামণির মনোভাব আগেই সদয় ছিলো ; এবার 
নিবেদিত] হিন্দ্ব আচারব্যবহার গ্রহণ কর।তে তিনি তাকে আরও পছন্দ 
করতে লাগলেন। শুধু তিনিই নন, গোড়া মনোভাবসম্পন্না যে সব 
মহিলা--অধিকাংশই ছিলেন বয়্স্কা বিধবা--মা'র সঙ্গে থাকতেন 
ডাদেরও এবার নিবেদিতাকে বেশ ভালে। লাগলে।। নিবেদিতার 
এবার সময় এলো! সর্বদাই যে কাজ তার লক্ষ্য ছিল ত শুরু করব।র। 
যাদের মধ্যে তাকে কাজ করতে হবে, স্বামীজীর গ্রেরণানুযায়ী তাদের 
অভ্যাসাদ্দি ও মানসিক প্রবণতাও তিনি অনুশীলন করলেন। কারণ 
তাদের অভ্যাস ও মানসিক প্রবণতার সঙ্গে ভার শিক্ষাপদ্ধতিকেও 


নিবেদিউ' 19 


খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিস্বরূপ বাগবাঁজারে 
বলরাম বসুর বাড়ীতে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হলে । 
স্বামীজী নিজেও দ্ধুলের ছাত্রী সংগ্রহে সাহায্য করলেন। 13 নভেম্বর 
রবিবার, ম| সারদামণি 16 নং বোসপাড়া লেনে স্কুলটির উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। পাড়ার কয়েকটি বালিকাই হ'লে নিবেদিতার 
প্রথম ছাত্রী এবং শীঘ্ই তারা ও তদের মায়েরা তার সঙ্গে খাটি 
প্রীতির সুত্রে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লেন। ভগিনী নিবেদিত] চিত্রাঙ্কন, 
মাটির ক'জ ও সেলাই-শিক্ষার প্রবর্তন করলেন। তিনি যদিও মনে 
করতেন যে স্কুলের কাজই তার সকল কাজের মধ্যে অবশ্য কর্তব্য, তবুও 
অন্য কোনো কোনে দিকেও তার কমেোদ্যম বিস্তৃত করার ডাক 
পড়তো । জনসভায় বস্তৃত। দেওয়! ছিল সে সব কাজের অন্যতম । 
9 ডিসেম্বর বেলুড মঠে শ্রীর।মকৃ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন 
হবার পর মঠের কাজ সুসংগঠিতঙ।বে শুরু হয়। নিবেদিত! ব্রন্মচারী 
অর্থ।ং নবদীক্ষিতদের উদ্ভিদবিদ্য।, অক্কন, শরীরবিজ্ঞ।ন ও সেলাই-শিক্ষা 
দিতেন, র।মকৃঞ্চ মিশনের সাপ্তাহিক সণাতে ভাষণ দিতেন, ত্রাঙ্ম- 
সমাজে শিক্ষাসন্থন্ধে বলতেন এবং সেখানে শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-পদ্ধতি 
শেখাবার ক্লাশ খুলেছিলেন--বনু বিশিষ্ট মহিল! সে ক্লাশে ষোগ 
দিতেন। মাকিন মিশনারীদের প্রতিষ্টিত একটি স্কুলেও তিনি ইতিহাস 
শিক্ষাদ।ন করতেন । 1899 সালের 13 ফেব্রুয়ারী তিনি এলবাট হলে 
“মা কালী, সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেবক্তৃতায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন সে সময়কার একজন গণ্যমান্য 
বৈজ্ঞানিক ও চিকিংসক । যে বিশিষ্ট সভ্যমগুলীর সামনে নিবেদিত৷ 
বক্তৃত৷ দেন ডাক্তার সরকারও তাতে ছিলেন। তিনি বললেন, তারা 
যখন এ দেশ থেকে কালীভক্তি জাতীয় কুসংস্কার দূর করার সংগ্রাম 
করছেন তখন নিবেদিত। কালী মহিমা গ্রচার করছেন। তা কর! 
বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়। হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে । সভায় 
উপস্থিত এক ভদ্রলে।ক একথার জোর উত্তর দেন। ফলে একটা হৈ 
চৈ-এর সৃষ্টি হয়। এমন ঘটন! ঘটার পরেও নিবেদিতা কালীঘাট 
মন্দিরে কালী সম্বন্ধে বলার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেখানে বলার 
আগে একদিন তিনি "তরুণ ভারত" নামে যে আন্দোলন সে সময়ে 
চলছিল সে সম্বন্ধে মিনার্ভ থিয়েটারে বলেন। সে ভাষণে উপস্থিত 
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জনমগ্ডলীর মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি হয় । স্বামীজী ও অন্যান্য সন্স্যাসীরা 
সে বক্তৃতা শুনতে উপস্থিত ছিলেন। কালীঘাট মন্দিরে নিবেদিত! যে 
বন্তৃত দেন তাতে কালীপৃজার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ছিল। এলবার্ট হলের 
সভাতে তার মতামত সম্বন্ধে যে সব অ।পত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, 
নিবেদিতা তারও জবাব দেন এবং কালীর জননীরূপ ও সংহারিকা 
মৃতি-_এই উভয়ে কালী চবিত্রের যে প্রকাশ, তার ব্যাখ্যা করেন। 
নিবেদিতা পরে 7021, 1716 7401767 ব। কালীমাতা নামে যে বই 
লেখেন এসব বক্তৃতা হলো তারই উপক্রমণিকা। কিন্তু শুধু এসব 
কাজ ক'রেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। 1899 সালে প্লেগ রোগের 
সংক্রামক আক্রমণ ঘটে; সে সময়ে তিনি আত্ত জনগণের যন্ত্রনা 
লাঘবের জন্য যে কাজ করেন তা” সমসাময়িক সবাব প্রশংস। লাভ 
করে। তাদের মধ্যে বর্তমান আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের 
প্রতিষ্ঠীতা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর তীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্লেগ 
রোগাক্রান্তদের সেবায় নিবেপিতা যে সাহস ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ 
দেখিয়েছে তাব প্রশংসা প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। 
নিবেদিতা র ক্রমবর্ধমান মহত্ব এতেই প্রতিভাত হয় । 

ইতিমধে) যে দেশকে তিনি আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন, স্বামীজীর 
পরিচালনায় তিনি ক্রম্টে সে দেশের আদর্শানুষায়ী গ+ড়ে উঠছিলেন। 
স্বামীজী যে প্রাণবন্ত এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের আদর্শ অনুসরণ ক'রে 
চলছিলেন, তাতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিবেদিত সে সম্প্রদায়ের কাজে 
সম্পূর্ণরূপে অংত্মনিয়োগ করবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন এবং 25 মা 
তারিখে নৈষিক ব্রন্মচারিণীরূপে বৃতা হন। নৈষ্টিক ব্রঙ্গচারিণীর অর্থ 
এই যে, সম্প্রদায়ের গৌড1 সভ্যগণ যতটা খাঁটি তিনিও ততটা খাটি 
ছিলেন । নিবেদিতা সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতেন ; স্বামীজজী যাদিও 
তাকে সম্পূর্ণ স্থাধীনত। দিয়েছিলেন, তিনি চাইতেন যে নিবেদি তা সম্পূর্ণ- 
রূপে হিন্দ আচার-বাবহার গ্রহণ করুন। কিন্ত তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে 
যে সব সংস্কার ছিল সে সবের বেড়া ভেঙ্গে দেবার জন্যও সক্রিয় পন্থা 
অবলম্বন করেন। হিন্দ্র সমাজ নিবেদিতাকে গ্রন্থ করুক, এ'ও 
তিনি চাইতেন । সংস্কারগুলে প্রধানত ছিল একসঙ্গে খাওয়াদাওয়! 
কর! নিয়ে। কাজেই ন্বামীজী লক্ষ্য রাখতেন যা'তে তার ঘনিষ্ঠ 
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করেন। নিবেদিত! নিজেই লিখে গেছেন যে, তিনি যা'তে হিন্দু- 
সমাজের অঙ্গীভূত হ'তে পারেন সে বিষয়ে মা সারদামণিও সাহায্য 
ক'রেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা যখন পুরে।পুরি সন্ন্যাসিনী রূপে দীক্ষিত] 
হ'তে চেয়েছিলেন, স্বামীর্জী তার সে অনুরোধ রক্ষা করেননি । 
যাহেক, নিবেদিতা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যে কাজ করছিলেন স্বামীজী সে 
কাজের উচ্চ প্রশংসা করেন; কিন্তু অর্থাভাবে মে কাজের ব্যাঘাত 
হচ্ছিল। সে কাজে কোনে স্থায়ী ফলও হতে পারছিলন। ; কারণ, 
যে সব মেয়েদের লেখাপডা শেখান হ'চ্ছিল, তাদের শিক্ষা ফলপ্রসূ 
হবার আগেই তাদের বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছিল। আরেকটা বাধা ছিল 
মেয়েকমীর অভাব । অভিজ্ঞতার ফলে বোঝা যাচ্ছিল যে এ কাজে 
আত্মোৎসর্গ করতে পারেন এমন কর্মী শুধু বিধবাদের মধোই পাওয়া 
যেতে পারে, তাদের থাকার ও ক।জের ট্রেনিং নেবার জন্য বিধবা শ্রম 
প্রতিষ্ঠাও দরকার হ'য়ে পড়েছিল। পরিণামে দ্ষুলটি বন্ধ ক'রে দিতে 
হ'লে ; এতে নিবেদিতার বিশেষ দ্বঃখের কারণ ঘটলো । 

এ সময়ে স্বামীজী প।শ্চাত্য ভ্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন। তর 
সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দের যাঁওয়। ঠিক ছিল; এও স্থির হ'লে৷ যে 
আমেরিক। ভ্রমণ ক'রে বক্তৃত। দেওয়ার জন্য নিবেদিতাও সঙ্গে যাবেন। 
তাতে তার কিছু অর্থাগম হবে । স্বামীজী তাকে ইউরোপ ও অমেরিকায় 
সমিতি গঠনের পরামর্শ দ্িলেন। সেবাসমিতির সভ্যেরা তবে মাসিক 
ছোটোখাটে। পরিমাণ চাদ] দেবেন। 1899 সালের 20 জুন তাদের 
রওনা হওয়া স্থির হ'লো। 18 তারিখের সকাালট! নিবেদিতা 
শ্রীত্রীমা”র সঙ্গে কাটালেন । সন্ধ্যায় তার সন্মানার্থে বেলুড় মঠে একটা 
চ) পার্টি হলো, তাতে যোগ দিজেন। তারপর তিনি দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে গেলেন, সেখানে কয়েক ঘণ্ট। প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটালেন। 
তিনি যখন বাসায় ফিরে এলেন তখন জোর বৃষ্টি হচ্ছিল । এর আগে 
তার যে সব সংশয় ও নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে সব কেটে 
গিয়ে শাস্তি ফিরে পেয়েছিলেন । মা সারদামণি 20 তারিখ সকালে 
স্বামীজী ও অন্ত সন্যাসীদের ত।র বাড়ীতে ডাকেন । সেদিন সন্ধ্যায় 
ধীর] স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে 
অর্ণবপোতে পাশ্চাত্য যাত্রায় বিদায় দিয়েছিলেন । মা সারদামণিও 
তাদের মধো ছিলেন। 
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বহিধিশ্বে সেই ভ্রমণ নিবেদিতাঁকে পৃথিবীতে নিজের পথে চলবার 
ক্ষমতা দেবে, এই ছিল নিয়তি । তিনি অবশ্য কখনও এমন ভাবতেন 
না যে তিনি স্বামীজীর পরিচালন! ছাড়! চলছেন। কিন্তু স্বামীজী 
তকে নিজের দায়িত্বে কাজ করবার জন্য ছেড়ে দিলেন এবং বুঝতে 
দিলেন যে তিনি আর তার ব্যাপারে বেশী জড়িয়ে পড়তে চান ন|। 
এর একট! কারণ ছিল তীর স্বাস্থ্রোর অবনতি--যার ফলে তিনি পাধিব 
সব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন এবং দিন দিন বেশী ক'রে 
শ্রীশ্রীমা'র কাছে আশ্রয় ধুঁজতে চাইছিলেন । নিবেদিতার এট। বিশেষ 
ভালোলাগতে1 না--কিস্ত তাতে স্বামীজীর সব কিছু থেকে মরে যাবার 
ইচ্ছা বাড়তে বই কমতো। না। যাহোক, লগুনের পথে সমুদ্রঘাত্রায় 
স্বামীজী নিবেদিতার প্রতি সবদ! মনোযোগ দিয়েছিলেন । তিনি 
তাকে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস, হিন্দু খষি ও অন্যান্য মহ ব্যক্তিদের বিষয়ে 
বলতেন। এভাবে নিবেদিত! শুধু যে হিন্দুদের জীবনপ্রপালী ও 
চিন্তার মর্মে উদ্ব্দ্ধ হলেন তাই নয়, তিনি নূতন চিন্তা ও ধারণার 
প্রেরণ! লাভ করলেন। সে সব চিস্তা ও ধারণাই হ'লে। তিনি পরে 
যেসব বই রচনা করলেন সে সবের সারমর্স। কর্মের ভেতর দিয়ে 
জনগণের কাছে স্বামীজীর বাণী পৌছে দেওয়। তিনি নিজের দায়িত্ব 
বলেই মনে করতেন। 

31 জুলাই ভার! লগণ্ডনে পৌছুলেন। তাদের অভ্যর্থনাকারীদের 
মধ্যে ছিলেন মিস ক্রীশ্চিন গ্রীনষ্টাইডেল ও মিসেস ফাল্ক। তার। 
এজন্য সুদূর আমেরিক! থেকে এসেছিলেন । পরবর্তী জীবনে মিস গ্রীন- 
হ্টাইডেল নিবেদিতার কাজে সাহায্য করার জন্ব ভারতে আসেন। 
এবার স্বামীজী ও তার সঙ্গীর নিবেদিতার পরিবারের সঙ্গে থাকেন। 
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উারাও তাদের অত্যন্ত সাদরে রাখেন । বিশেষ ক'রে নিবেদিতার ভাই 
রিচমণ্ড স্বামীজীর বিশেষ গুণানুরাগী হ'য়ে ওঠেন। কিস্তু লগ্ন ভ্রমণে 
তাদের কিছু নৈরাশ্ের কারণও ঘটলো । কারণ স্বামীজীর পুরোনে। 
বন্ধু ও অনুরাগী মিঃ স্টাডি ও লগ্ডনে আগে যে স্থামীজীর বন্ধুমগুলী ছিল 
তাদের কয়েকজন তাকে পরিত্যাগ করেন। স্বামীজী 16 অ।গফে 
আমেরিকা রওনা হ'য়ে যান, কিন্ত নিবেদিতা তর ভগ্রীর বিবাহে 
যোগ দেবার জন্য লগুনে থেকে যান। নিবেদিত! সেন্টেম্বরে 
আমেরিক1 পৌছে রিজলীর জমিদারীতে স্ব(মীজীর সঙ্গে দেখ! করেন। 
জমিদ।রীর মালিক মিঃ ও মিসেস লেগেটের নিমন্ত্রণক্রমে স্বামীজী 
সেখানেই বাস করছিলেন। জমিদারীটি স্বামীজীর সঙ্গী ও অনুরাগীদের 
দেখাশোনার স্থান হ'য়ে দাড়ালো, তা'তে সবাই আনন্দ পেতেন। 
অন্যর্দিকে নিবেদিত তার কাজের জন্য প্রস্তুত হ'তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। দীর্ঘকাল নির্জনে থাক। এবং গাউনের আকারের একট! সাদা- 
সিধে পোষাক পরাই ছিল তার অ৷কাজ্ষা এবং এজন তিনি স্বামীজীর 
আশীবাদও পেয়েছিলেন । স্বামীজী 'শাস্তি' নামে একটা কবিতা রচন। 
করে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইরের দিকের একট৷ 
ঘরে উঠে যন এবং সেখানে 7211, 16 840117 € ম! কালী ) নামক 
বই রচন! সম্পূর্ণ করেন। এ বই তিনি উৎসর্গ করেন দেবসেনা- 
বাহিনীর প্রভু বীরেশ্বরকে । এই সময়েই স্বামীজী তাকে নিষ্কাম 
কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেন, তার অর্থ নিজের জন্ত কোনো প্রত্যাশা না 
রেখে কাজ করা । এ ছিল এক কঠোর শিক্ষা! । স্বামীজী নিবেদিতার 
সামনে শিবের ধারণ! তুলে ধরেন। শিবের কাজ কঠোর নিষ্ঠীবান 
কর্মী তৈরী কর1; আর তুলে ধরেন শুকদেবের আদর্শ, যে শুকদেব 
উপলব্ধির উচ্চতম শিখরে পৌছেছিলেন । এ সময়ে নিবেদিতার কাজ 
ছিল কঠিন। ক্জাকে তো! ভারতে তার কাজের জন্ত অর্থোপার্জন 
কণ্রতে হ'তোই; তাছাড়া" মাঞ্কিন জনসাধারণকে ভারতীয় নারীর 
আদর্মের পরিচয়ও দিতে হতো! । একদিক দিয়ে তাকে স্ব।মীজী 
কয়েক বংসর আগে যে কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন সে কাজই চালিয়ে 
নিয়ে যেতে হচ্ছিল । স্বামীজী নৃযু-ইয়র্ক রওন। হ'য়ে গেলেন, নিবেদিতা 
গেলেন শিকাগ্ে। । সেখানে তার প্রথম কাজ হ'লো। একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে ভারত সম্বন্ধে বলা। তিনি তাদের কাছে 
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শিশু ধুষ্ট ও হিন্দ পুরাণের এব, প্রহলাদ ও গোপাল সম্বন্ধে বললেন। 
এভাবে তিনি যে শিশু খুষ্টের বিষয় শিশুরা জানতে! তারই পাশা- 
পাশি ভারতীয় শাস্ত্রের শিশুমৃতিকে উপস্থিত করলেন। তিনি 
তাদের ভৌগলিক ভারত সম্বদ্ধেও শিক্ষা দিলেন। তার পরবর্তী বক্তৃতা 
হ'লে মিশনারীদের এক পর্ষদের সামনে ভারতীয় নারীদের অবস্থা 
সম্পর্কে । যে বাড়ীতে তিনি ছিলেন সেখানে ভারতের ধর্মজীবন বিষয়ে 
বক্তৃতা! দিলেন। 'ভারতেব প্রাচীন শিল্পকল।” সম্বন্ধে নিবেদিতার 
আরেকটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা হ'লো। তারজন্ত টাদাও তোলা 
হয়। এ সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো এলেন ও নিবেদিতাকে 
তার বক্তৃত1 প্রস্তুত করতে সাহাধ্য করলেন। তিনি জর্জ হেইলের 
সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বক্ততাটি বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হ'লে! এবং 
নিবেদিত। তার জন্য পঞ্চ।শ ডলার পেলেন । তাকে অনেক ঘরোয়! 
আলোচনায়ও যোগ দিতে ও প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে।। প্রশ্নগুলোর 
অনেকগুলোর পিছনে ছিল গুঢ় মতলব এবং বিরুদ্ধ মনোভাব থেকেই 
সেগুলে। করা হয়েছিল । এতে অনেক সময়েই নিবেদিতার মন 
খারাপ হ'তো কারণ উর প্রকৃতি ছিল আবেগপ্রবণ। বিবেকানন্দ 
শিক্ষাদান ও তার নিজের দৃষ্টান্তদ্বারা নিবেদিতার অন্তরে সাহস ও 
ধৈর্য সঞ্চার করতেন । ঠ্ঠার নিজেকেও নানা প্দীক্ষা ও বাধাবিঘ্লের 
সম্মুখীন হ'তে হচ্ছিল। তার বোধ হচ্ছিল যে তার বিরাট কাজ 
রয়েছে, আয়ুও বেশী অবশিষ্ট নেই। আমেরিকায় আরও বেদাস্তকেন্ত্র 
খোলবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেছিলেন তা, ফলপ্রসূ হ'লে না। 
ভারতে তার কাজের জন্য যে টাকার প্রয়োজন ছিল তাও অপূর্ণ 
রইলো। নিবেদিত। দেখলেন তার কাজও সহজ নয়। তার পরিকল্পনা 
ছিল হিন্দু জীবনদর্শন প্রচারের এবং টাব। তোলার জন্য নান! কেন্দ্রে 
কমিটী গঠন করা। জর্জ হেইলের কন্যা মেরী হেইলকে তিনি 
বলেছিলেন ডেড্রয়টে যে কমিটা গঠিত হচ্ছিল তার সম্পাদক হ'তে, কিন্তু 
মেরী সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। এসব অভিজ্ঞত1 
নিবেদিতাকে বুঝিয়ে দিল যে তাকে নিজের জোরেই চলতে হবে এবং 
ব্যজিগত দায়িত্ব বহন করতে হবে। নিজেকে শুধু তার গুরু বিবেকা- 
নন্দের বাণীর বাহক মনে করলে চলবে না। এ অবস্থায় নিবেদিত 
মিস ম্যাকলিওডের কাছে সাপ্তনা যাক্া করলেন। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
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একটি চিঠিতে মিস ম্যাকলিওড সত্তাকে নিজের জোরের উপর নির্ভর 
করতে ও কালীমাতার কাছ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে বললেন। 
স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, স্বত্যুই আমাদের লক্ষ্য; পাথিব সাফল্য 
লক্ষ্য নয়। স্বামীজীর সেই বাক্য সার্থক করার জন্ত তিনি নিষ্কাম 
কর্মের আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

এবার তিনি দু সংকল্প নিয়ে কাজে নামলেন । তিনি গেলেন এযান 
আর্বার ও জ্যাকসনের কাছে । এই জায়গার মেয়েরা ত।কে নিয়মিত 
চাদ দেবর প্রতিশ্রতি দিলেন। কিন্তু সব জায়গায় তর তেমন 
প্রতিভ্তি পাওয়ার সৌভাগ্য হলে! না ॥ ডেট্রয়টে তাকে মুখোমুখী 
হতে হলে। এমন কিছু মহিলাদের ধরা ভারতীয় জীবন ও আচার- 
ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রশ্ন করতে ল।গলেন, বিশেষ ক'রে 
যেসব মহিল] খুঠীয় ধর্মযাজকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার।ই এমন 
প্রশ্ন করলেন । এ সব প্রশ্নের তিনি কড়া জবাব দিতেন। তিনি হিন্দু 
রীতিনীতি জোরের সঙ্গে সমর্থন কর! কর্তব্য মনে করঠেন এমন কি 
তা করতে গিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করলেন যে আধুনিক কালের 
পটভূমিতে বিচার করলে তা অদ্ভূত বোধ হবে_তিনি বহুবিবাহ পর্য্যন্ত 
সমর্থন করলেন এই বলে যে তা'তে বিবাহবিচ্ছেদ নিবারিত তবে। 
বাস্তবিক প্রশ্নগুলির মধে; এমন আক্রম্ণাত্মক ভাব থাকতো! যে তা 
সহ্য ক'রে যাওয়া যেতো না। স্বামী বিবেকানন্দ তকে সাস্তনা ও 
সাহস দিয়ে যেতে লাগলেন। নিবেদিতা শিকাগোতে ফিরে গেলেন 
এবং সেখানে অনেক স্কুল ঘুরে দেখলেন। মিঃ পার্কার নামে এক 
ভদ্রলোক শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য এক দ্কুল করেছিলেন, নিবেদিত! 
একটি হিন্দু বালিকা সে স্কুলে পাঠাবার পরিকল্পনা করলেন। পরি- 
কল্পনায় কাজ হলো না কারণ, সন্তোষিনী নামে যে বালিকাটিকে 
পাঠাবার কথ। ছিল তার বিয়ে হয়ে গেলো । নিবেদিতা কানসাস্‌ 
শহর, মিনিয়েপোলিস এবং তারপর বোষ্টনের অন্তর্গত কেমত্রিজে যান। 
সেখানে তিনি থাকেন মিসেস সার! বুলের সঙ্গে এবং তার দেখ! হয় 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে । শ্রীপাল 
তখন মাকিন রুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। নিবেদিতার প্রচেষ্টায় 
আমেরিকায় 'লোকসহায়ক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ* প্রতিষ্ঠিত হয়। তার 
সভানেত্রী হলেন মিসেস ক্র।ন্সিস এইচ লেগেট, মিসেস বুল হলেন 
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অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক | মিসেস বুল ছিলেন প্রখ্যাত নরওয়ে- 
দেশীয় বেহালাবাদক মিঃ ওল বূলের বিধবা স্ত্রী। মিস ক্রিশ্টীন গ্রীন- 
ফ্টাইডেল নায়ী এক মহিলার লগুনে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাং হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বল] হয়েছে । তিনিই 
রামকৃষ্ণ সজ্বের ডেট্রয়স্থ কমিটার সেক্রেটারী হন। এই কমিটী 
'রামকৃষ্চ বালিক1 বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠ প্রকল্প” নামে একটি পুস্তিকা 
প্রকাশ করে; নিবেদিতাই এট রচনা করেছিলেন । মিঃ লেগেট 
নিবেদিতাকে পুস্তিকাটির প্রকাশে সাহায্য করেন এবং তার স্ত্রী 
পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার প্রারস্তে এক হাজার ডলার দান করেন। 
স্্রীশিক্ষার যে আদর্শ নিবেদিতার মনে ছিল এবং সে আদর্শকে তিনি 
যে বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন, পুস্তিকাটিতে ত৷ সৃন্দররূপে ব্যাখ্যা 
কর। হয়েছিল । পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল নিবেদিত], 
সেসবের যে উত্তর দিয়েছিলেন সে সবই পুস্তিকাটির পরিশিষ্ট 
সংযোজিত ছিল। এই সময়ে নিবেদিতা “211, 1716 1৫011127 
প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলেন ; তিনি আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে 
কিছু এতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্র সম্বন্ধে মুখে মুখে বলেছিলেন ; 
ভখন তিনি সে সব বিষয়েও লিখলেন । স্বামীজীও এ সময়ে কিছু চরিত্র- 
চিত্রণ লিখে রেখেছিলেন । ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত জ্যামেইকাতে 
স্বাধীন ধর্সসমিতি' নামে এক সংস্থা ছিল ; নিবেদিতা তাতে প্রাচ্যের 
প্রতি আমাদের কর্তব্য, বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তিনি যেখানেই 
যেতেন সেখানেই তাকে বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে 
ই*তো', কিন্তু তিনি সব সময়েই স্বামীজীর কাছে উৎসাহ লাভ করতেন । 
নিবেদিত। নুযু ইয়র্কে গেলেন, স্বামীজীও পরে সেখানে যান । নিবেদিতা 
সেখানে স্বামীজীর বক্তৃতা শোনেন। বু বংসর আগে লগুনে 
স্বামীজীর ভাষণ শুনে নিবেদিত] যে প্রেরণা পেয়েছিলেন সে অনাদি 
জীবনের উপলন্ধিতে উদ্ভূত প্রেরণা ; এবারকার বক্তৃতায় তিনি নূতন 
ক'রে তেমনই প্রেরণা লাভ করেন। তিনি নিজে ভারতীয় নারীর 
আদর্শ' ও 'প্রচীন ভারতীয় কলাশিল্প” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এ সব 
বক্তৃতায় লোকের মনে বিশেষ ছাপ প'্ড়েছিল। 

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডস্‌ ছিলেন প্রখ্যাত সমাজতত্ববিদ ও চিস্তাবিদ । 
প্যারিসে এ সময়ে এক বিশ্বপ্রদর্শনী হচ্ছিল; সে উপলক্ষে ধর্মের 
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ইতিহাসবিষয়ক কংগ্রেস অনুষ্টিত হয়; গেডস্‌ তাতে আন্তর্জাতিক 
সমিতির বিবিধ অধিবেশনের সংগঠক ছিলেন। তিনি নিবেদিতাঁকে 
সে কাজে তাকে সাহায্য করার আহ্বান জানান। স্বামীজীও সেখানে 
নিমন্ত্রিত ছিলেন এবং নিবেদিতা যাবার পর তিনিও সেখানে যান। 
তার আগে নিবেদিত! ন্যু ইয়র্কে 'ইতিহাসের সমাজতাত্বিক প্রণালী, 
বিষয়ে অধ্যাপক গেডসের এক বক্তৃতা শুনেছিলেন ; সে বক্তৃতায় 
অধ্যাপক গেডস্‌ “মানবজাতির উপর বিশেষ স্থানের প্রভাব" যে ভাবে 
ব্যাখ্য। ক'রেছিলেন তা নিবেদিত।র বিশেষ ভালোলাগে । নিবেদিত! 
বিষয়টি যেভাবে বুঝে নিয়েছিলেন, অধ্যাপক গেডস্‌ তার প্রশংসা 
করেন। কিন্ত উপরোক্ত কংগ্রেদে গেডস্‌ যে কাজ নিবেদিতাকে 
দিতে চেয়েছিলেন, ত৷ নিতান্তই গতানৃগতিক ধরণের । নিবেদিতা 
.দেখলেন যে, সে কাজে অংশগ্রহণ ক'রে তার কোনো প্রকৃত উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হবার অবকাশ নেই। তাই তিনি সেকাঞ্জ ছেডে দিলেন । কিন্তু 
অধ্যাপক ও তার মধ্যে পারস্পরিক গুণানুরাগের যে সম্পর্ক গ'ড়ে 
উঠেছিল ত1 অব্যাহত রইলো । পরবতী সময়ে 776 7722 ০1 717107 
116 (ভারতীয় জীবনের বুনট ) বই রচন।য় নিবেদিত অধ্যাপকের 
কাছে যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা স্বীকার করেন এবং অধ্যাপক 
গেডস্ বাস্তব অবস্থার যে ব্যাখ্যা করেন তারই ভিত্তিতে নিবেদিতা 
যেভাবে ভারতীয় জীবনের ছক গেঁথে তুলেছিলেন, অধ্যাপক তাঁর বিশেষ 
প্রশংসা! করেন। এই সময়ে ডক্টর জগদীশ চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বসুও 
প্যারীতে ছিলেন । ডক্টর বসু উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে যে বিরাট কাজ 
করেছিলেন তর স্বীকৃতি ল।ভের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। নিবেদিত! 
সে কাজে অতীব আগ্রহ দেখান এবং সে সময় থেকেই তাদের মধ্যে 
গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায় । ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যেসব বক্তৃতা দেন 
সেগুলে। সবাই খুব মৃল্যবান মনে করেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তার 
মনে একটা ক্লান্তি ও ওুদাসীন্যের ভাব এসে যায়। তিনি পরিষঞ্কারই 
বলতেন যে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না, তার আর কাজ করার 
ক্ষমতা] নেই। তিনি এখন চান মা'তে নিজের সত্ব মিশিয়ে দিতে । 
এ ধরনের কথায় নিবেদিতার মনে দুর্ভাবনার উদয় হয়; অথট এ 
সময়েই তার মনে নানারকম কাজের পরিকল্পনা! ও উৎসাহের সৃষ্টি 
হয়েছিল । অধ্যাপক গেড্‌সের সঙ্গে মতামতের সংঘর্ষ ছিল তার 
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ঃখের অন্ততম কারণ । তার স্বাস্থ্য ও মনোবলে ভাট? পড়লে! এবং 
মিমেস বুলের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি বৃটানির অন্তর্গত 
লেনিওনের নিকটস্থ পেরোস-গুইনেক নামক স্থানে কিছু সময় কাটান। 
তিনি মনের শান্তি খানিকট! ফিরে পান কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যে 
ওঁদাসীন্যের ভাব এসে গিয়েছিল তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন এবং 
নির্দেশের জন্য তার কাছে চিঠি লেখেন । স্বামীজী তার উত্তরে জানান 
যে, বিশেষ করে নিবেদিতার প্রতি তার কোনে বিরূপ ভাব জন্মেছে 
এ তিনি স্বীকার করেন না, তিনি শুধু চান যে নিবেদিত স্বাধীনভাবে 
নিজের পথ ধ'রে চলুক। এ কথায়ও স্বামীজীর ওদাসীন্ প্রকাশ 
পেয়েছে মনে ক'রে নিবেদিতা আরও বিচলিত হলেন ; মিসেস বুল 
নিবেদিতাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন, তিনি 
বিবেকানন্দকে আসবার জন্য আহ্বান জানান। স্বাধীজী মিসেস 
বুলকে ভালোবাসার ডাকে ডাকতেন 'ধীর৷ মাত1'। তার আহ্ব!নে 
সাড়া দিয়ে তিনি আসেন। তার সঙ্গে নিবেদিতার পর পর যে সাক্ষাৎ 
হয় তাতে নিবেদিতার মনের দুর্ভাবনা দূর হ'য়ে যায়। তিনি বুঝতে 
পারেন যে বিবেকানন্দ শুধু চাইছিলেন যে তিনি আরতার উপর 
নির্ভর না ক'রে নিজের মতে! কার্জ করুন, স্বামীজী ক্লাস্ত হ'য়ে 
পড়েছিলেন এবং ভারতে ফিরে আসতে ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। স্বামীজী 
নিবেদিতাকে 'আশীবধাদ?' নামে একটি কবিতা উপহার দেন; সে 
কবিতাটি তারপর থেকে সব ভারতবাসীর কনে সত্যের ঝঙ্কার 
তুলে আসছে £ 
মায়ের হৃদয় আর সংকল্প বীরের-- 
দখিন! বাতাসে যেই স্বত্ব মধুরিম1, 
আধমদ্দির পর যা" নিবসে-_পৃত, মনোমুগ্ধকর ) তেষনই সবল, 
বহ্চিমান-_সেই সাথে মুক্ত ও স্বাধীন 
এসব তোমারি হউক, তার সাথে আরো, 
স্বপ্নেও দেখেনি যা কেউ পুরাকালে ;__ 
₹'ও তুমি ভাবী ভারতের পুত্রদের 
একাধারে প্রিয়া, দাসী, বাদ্ধবী--সকলি। 
নিবেদিতার লিজেরও ভারতে ফিরবার আগে ইংলগ্ডে যাবার পরিকল্পন! 
ছিল। তার রওনা হবার পূর্বদিন সন্ধ্যায় হ্থামীজী তাকে বাগানে 
ডেকে পাঠান এবং বলেন "জগতে বেক্িয়ে পড়ো! ; যদি আমি 
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তোমাকে সৃতি ক'রে থাকি তবে সেখানে তৃমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 
যদি মা! তোমাকে গণ্ড়ে থাকেন, তবে বাঁচবে !, 

পরদিন সকালে আবার তিনি বিদায় দেবার জন্য বেরিয়ে আসেন । 
সে সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন-- ইউরোপে সেই আমার তার 
সম্পর্কে শেষ স্মতি। কৃষকেরা বাজারে যেরকম গাড়ী নিয়ে যায় 
তেমনই একট গাডীতে বসে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন প্রভীতকালীন 
আকাশের পটভূমিতে তার আকৃতি । তিনি আমাদের লগুনস্থ কুটারের 
বাইরে দাড়িয়ে আছেন হাত দুটি উপরের দিকে তুলে- প্রাচ্যদেশে 
এ ভাবেই নমস্কার জানানো হয় আবার তা'তে আশীর্বাদও বুঝায়।, 
এ ভাবেই তিনি নিবেদিতাকে জীবনের পথে দৃঢ়পদক্ষেপে ও একাকী 
যাত্রায় যাত্রা করিয়ে দেন। 

বস্তত এ সময়ে নিবেদিতা তার নিয়তির শেষ গতিপথে যাত্রা 
করলেন। স্বামীজী ভারতে ফিরবার পরেও তিনি ইংলণ্ডে রয়ে 
গেলেন--যদিও তা থাক। উচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ত।র মনে 
সংশয় ছিল। আধ্যাত্মিক দিকে তার যেসব আকাজ্ষা ছিল তার 
সঙ্গে তার বাস্তব কাঁজের সামঞ্জস্য করতে পারবেন কিনা সে 
বিষয়েও তার সংশয় ছিল । স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পিতা ব'লে 
ডেকেছিলেন এবং তিনি শুধু চেয়েছিলেন যে স্বামীজী তার সামনে যে 
আদর্শ রেখেছিলেন, সে অনুযায়ী যাতে জীবনযাঁপন করতে পারেন । 
কিন্ত তিনি ইংলগ্ডে যে সময়ট1 বাস করেছিলেন এবং পরে স্কটল্যাণ্ড ও 
নরওয়েতেও গিয়েছিলেন, সে অভিজ্ঞতাও ভারতে তার কাজে বিশেষ 
সহায়ক হয়েছিল। এ সময়ে লগ্ডনে ডক্টর জে. সি. বসু'র একট! 
অস্ত্রোপচার হয় এবং তিনি ও মিসেস বস কতগুলে! অসুবিধার মধ্যে 
পড়েন। ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস বুল উভয়েই তাদের প্রকৃত 
বন্ধুর মতো সাহায্য দেন। নিবেদিত] ভারতীয় জীবনধারার জোর 
সমর্থক ও ভারতের স্বার্থের রক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন । 1901 
সালের জানুয়ারীতে তিনি সপ্তাহে তিন দিন লগ্ুনের শ্রোতৃমণ্ডলীর 
কাছে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন, ভারতীয় নারীদের আদর্শ--- 
এমন কি ভারতে ইংলগ্ডের অকৃতকাধ্যতার স্বরূপ বিষয়ে বক্তৃত। 
করেন। ধীরে ধীরে ভিনি ভারতের সমস্যার রাজনৈতিক দিকটার 
দিকেও মনোযোগ দিতে খাকেন। ক্কটল্যাণ্ডেও তিনি বন্ভৃতা দেন। 


$0 তগিরনী নিবেদিত! 


মিশনারীর1 ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করতেন, নিবেদিতাকে 
সেসবেরও প্রতিবাদ করতে হতো! । তাতে পাত্রীর! তার উপর বিষম 
চটে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের সম্বন্ধে একটা বই লেখার সিদ্ধান্ত 
নেন। লগুনে আরেকটা বক্তৃতা দেবার পর তিনি ভারতে ফিরবার 
জন্বা ব্স্ত হ'য়ে পড়েন। মিস ম্যাকলিওড জামান হ'য়ে ভারতে 
গিয়েছিলেন । তার মাধ্যমে নিবেদিতা দেশে ফেরার জন্য শ্রীশ্রীমা'র 
অনুমতি সংগ্রহ করেন, কিন্তু কাজের দরুণ তকে আরও কিছুকাল 
লগ্ডনে থাকতে হয়। মিঃ হঝ্স নামক জনৈক শিক্ষাবিদের কথায় তিনি 
ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। “রিভিউ অফ 
রিভিউজ' নামক পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক মিঃ ডবলিউ. টি. ফ্টেড 
তাকে ডক্টর জে. সি. বসুর একটি জীবন-পরিচিভি লিখতে বলেন। 
ভারতীয় সিভিল সাভিসের সদস্য, বিশিষ্ট মনীষী মিঃ রমেশচন্দ্র দতের 
/0071077770 1215107)) ০7 17716 চিরায়ি৩ সাহিত্য ব'লে গণ্য; তিনি 
নিবেদিতাকে ভারতীয় জীবন নিবেদিত। যেরূপ বুঝেছেন সে অনুযায়ী 
তার বিষয়ে আরও লিখবার উৎসাহ দেন। সে কারণেই এরপর 
নিবেদিতা 7%2 772৮ ০0 17717 176 নামক বইটির প্রথম 
অধ্যায়গুলে! রচনা! করেন। বইটিতে সৃক্ষ্ষ বিচারবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে । 
অধ্যাপক গেড্সের আমন্ত্রণক্রমে নিবেদিতা দেড় মাস ডাণ্ডিতে 
থাকেন, গ্ল্যাসগোতে অনুষ্টিত এক প্রদর্শনীর ভারভীয় বিভাগে এক 
বক্তৃতা দেন ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মিশনারীর যে সব অধ্যাতি 
রটাতো সে সবের উত্তর দেওয়ার কাজ হাতে নেন। তিনি ভারতে 
ফেরবার জনক ব্যস্ত হওয়া স্বত্বেও এসব কাজে আটকে যান এবং 
মিসেস বুল নরওয়েস্থ তার বাড়ীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলে সেখানে ' 
শিয়ে মাস তিনেক থাকেন। সেখানে তখন ওল বুলের একট ব্রঞ্জে 
নিগরিত মৃত্তির আবরণ উন্মোচিত হয়। এতে তিনি কিছুট! বিশ্রাম 
ও শরীর সারাবার সুযোগ পান। নানাক্ষেত্রের বন্ধুর! অবশ্য সেখানে 
তার সঙ্গে দেখা করতেন, তরু তিনি সেখানে কিছু কাজের কাজও 
করতে পারতেন । মিশনারীদের প্রচারের উভ্ভরে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন 
তা! 77251-777775157 02572 পতিকাক় ডা01595 8:010706 1.91708 
মামে প্রকাশিত হয়। 190] সালের 4 সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণে 
ফিয়ে আসেন। 
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এঁ সময়েই ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা এক নূতন ও অতি 
গুরুত্বপূর্ণ দিকে বিস্তার লাভ করে। কতগুলো অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 
বুঝতে পারেন যে জগতের কাছে ভারতের বাণী অর্পণের পথে 
ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনত1 সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ভারতে 
ইংরাজ শাসকের ও বাক্তিগতভাবে ইংরাজেরা যে বর্বর ব্যবহার 
করতেন নিবেদিত ত] প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন। স্বামীজীকে শামেরিকায 
যে বিরোধিতা! ও সমালোচন। সহ্য করতে হয়েছিল তাঁর অভিজ্ঞত1ও 
নিবেদিতার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হ'য়েছিল। জগদীশ বসু প্যারীতে যে 
সম্মান পেয়েছিলেন এবং ইংলপ্ডে তাকে যে খাটো! ও সম্পূর্ণ অবহেলা 
করার চেষ্টা চলেছিল তাও নিবেদিত দেখেছিলেন । এসব 
অভিজ্ঞত থেকেই শিবেদি তা ভারতকে স্বাধীন করাই যে প্রথম প্রয়োজন 
সে বিষয়ে সঙ্মাগ হলেন । তিনি দেখলেন যে ইংলগ্ডে ভারতের প্রতি 
সত্যিকার সহানুভূতি আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। তিনি 
মিঃ আর. সি, দত্তের কাছে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ করেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী 
পর্যালোচনা করেন। তিনি জানলেন যে, জামসেদজী টাট। একটি 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে প্িকল্পন। করেছিলেন তা অগ্রাহ্য 
হয়েছে এবং মিসেস আনি বেসান্ত বারাণসীতে একটি হিন্দু লেজ 
প্রতিষ্ঠার অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন। তিনি প্রিন্স 
ক্রোপ্টকিনের সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচন] করলেন এবং 
তার এই বিশ্বাস জন্মালে। যে ভারতের গ্রামে যে সমাজব্যবস্থ1 প্রচলিত 
আছে তাতেই স্তায়ী সমাজজীবন গ'ড়ে তোলার পথের নির্দেশ পাওয়া 
যায়। তিনি মনশ্চক্ষে দেখলেন যে ভারত নিজেকে সে ব্যবস্থার 
ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলছে এবং তারপর যে অবস্থা দীড়াবে তা এই ঃ যুদ্ধ 
নয়। রক্তপাত নয়। একদিন আমর! শাস্তভাবে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির 
কাছে যাবো এবং হাসিমুখে স্তাকে জানাবো যে তাকে দিয়ে আর 
আমাদের প্রয়োজন নেই। এ আমরা যে ভাবে করবো সে মহুং পন্থা 
ধীরে ধীরে উদঘাটিত হবে, এবং ত1। হবে তখনই যখন গেড-স যাকে 
গ্রশাস্ত জীবন গণ্ড়ে তোলার নীতি বলে অভিহিত করেন ত। আমর 
নিজের ব'লে গড়ে নিতে পারবো । প্রায় দু'দশক পরে এ কথ কয়টি 


মহা! গান্ধী অহিংস অসহযোগের কর্মনীতি এবং সেইসজে গঠনমূলক 
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কর্মসূচী হিসেবে প্রবর্তন করেন। এছিল তারই ভবিষ্তদ্বাপী, কয়েক 
দশকের মধ্যে সে কর্মসূচীতেই দেশের মৃক্তি অজিত হয়। ইংলগু ভারতে 
যে আচরণ করছিল তাতে নিবেদিত। কতট? তিক্তবিরক্ত হয়েছিলেন তা 
ভার এই কথা কয়টিতেই বোঝা! যাবে £ ভারত ছিল অনুশীলনে মগ্ন, 
একদল দস্যু এসে তার উপর চড়1ও হয় এবং তাকে বিপর্যস্ত ক'রে 
দেয়। তার মনের যে প্রবণতা ছিল ত1 নষ্ট হয়ে যায়। দস্যুদের কি 
তাকে কিছু শেখাবার আছে? না, নেই। তার এখন দস্যুদলকে 
তাড়াতে হবে এবং সে আগে যে পরিস্থিতিতে ছিল, তাতে ফিরে 
যেতে হবে। আমার বোধ হয় যে, তাই হবে এখন ভারতের সত্যিকার 
কর্মসুচী । তিনি চাইতেন যে প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়ের! ইংলপ্ডে 
গিয়ে সেখানকার জনমতকে এ দেশের অবস্থ। সম্বন্ধে শিক্ষিত ক'রে 
তুলুন। “আমরা চাই যে আমাদের এই ধরার ধূলে! পধ্যন্ত আমাদের 
বাণী বহণ ক'রে নিয়ে যাক..আমাদের করবার আছে শুধু এই যে 
আমর] এই আ্রোতের সঙ্গে ভেসে যাবো । যেখানে যখন যে পরিবেশ 
আধঘাত নেবার মতো ভ্রস্ত হ'য়ে উঠবে সেখানেই আঘাত করবো |, 
নিবেদিতা নূত্তন ক'রে দেখলেন ষে স্বামীজী যে জাতির মধ্যে মানুষ 
তৈরী করার কথা বলেছিলেন সে কথার গুরুত্ব সবার উপরে । তিনি 
লিখলেন, 'স্বামীজী ছাড়! কেউ এ সত্য প্রত্যক্ষ করেননি, আর আমি 
জানি যে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতে আমার স্বপ্ন মিথ হয়ে 
যায় না--বরং ভাতে আমার এ স্বপ্নকে রূপায়িত করার প্রয়োজন 
বেড়ে যায় ।” চিস্তা ও কর্মের যে নূতন ধার! ভার মনে গড়ে উঠেছিল ত? 
স্বামীজী অনুমোদন করবেন কিন! সে বিষয়ে তার সংশয় ছিল; কারণ 
স্বামীজী তার সামনে কর্ন ও চিন্তার যে ধার! তুলে ধরেছিলেন তার 
সঙ্গে তার চিন্তা ও কর্মের ধারার প্রভেদ ছিল এবং তার পক্ষে স্বামীজী 
নির্দেশিত ধারা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। এবার তিনি ভারতে 
ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং হাতের কাজ সারলেন। এক 
সপ্তাহ তিনি কাটালেন লগ্নে বেস্থাম ভগ্মীসজ্ঘের যে নিরাল। আলয় 
ছিল তাতে । মা সারদামণির বাড়ীর সঙ্গে সেখানকার পরিবেশের মিঙ্গ 
দেখে তার ভালে লেগেছিল । কয়েকদিন তিনি কাটালেন অধ্যাপক 
গেডসের সঙ্গে 7৮718 ৫7৫ 1০7-17578 নামে ডক্টর জে. সিং বনুর 
বইয়ের সম্পাদনা করে এবং তারপরই সম্মদ্রপথে রওনা হলেন। সেবার 
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মিসেস ওনা বূল ও মিঃ আর. সি. দত্ত তার পথসঙ্গী ছিলেন। মাদ্রাজে 
তাদের জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখানে 
তারা পৌছান 1902 সালের 3 ফেব্রুয়ারী । অভ্যর্থনার উত্তরে 
নিবেদিত! যে ভাষণ দেন ত1 লোকের মনে খুব প্রভাব বিস্তার করে। 
তিনি যেভাবে বললেন তা”তে মনে হ'লে! যে তিনি এ দেশেরই মাটির 
সম্তান। জাতীয় রীতিনীতি তিনি দ্ঢভাবে সমর্থন করেন এবং যে 
দেশকে তিনি আপন ব'লে গ্রহণ করেছিলেন তার মহত্ববের ভ্বয়সী 
প্রশংসা করেন। বক্তৃতাটটি দেশের পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে 
প্রচারিত হয় । স্বামীজী সে সময়ে বারাণসীতে ছিলেন। তিনি 
বন্তৃতাটকে বিশেষ মুল্য দিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও 
নিবেদিতার সঙ্গে যোগগ্াপন করলেন । এতে গভর্ণমেন্ট ভয় পেয়ে 
যান, তার উপরে নজর বসান ও তার চিঠিপত্র সেনসর করতে থাকেন। 
এই সময়েই গান্ধীজী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় 
এসেছিলেন ও নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। 

কিন্ত নিবেদিতা পূর্বে যেমন স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্কুল খুলতে আগ্রহান্থিতা 
ছিলেন এখনও তাই ছিলেন। স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে এর 
পরবর্তী সরস্থতী পুজার দিনে স্কুল খোলেন; ভার আগে সমারোহ 
সহকারে পুজা হয়। মিস বেটি নামে এক মহিল। পূর্বে তার দেখাশোন! 
করতেন, তিনি তার সঙ্গে এ দেশে এসেছিলেন এবং অনেক কাজে 
লাগেন। মিস ক্রীশ্চিন গ্রীন ফ্টাইডেলের জন্ম হয়েছিল জাম্নীনীতে । 
তার পিতামাত। পরে মাক্কিন মুক্তরাস্ট্রে স্থায়ী বসতি করেন। তিনি 
1901 সালের এপ্রিল মাসে এ দেশে এসে নিবেদিতার স্কুলে যোগ দেন। 
কথা থাকে যে যথাসময়ে তিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করবেন । আগেই 
বল! হয়েছে যেস্বামীজীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাং হয় 1894 সালে, 
ডেট্রয়টে । দ্ব বছর বাদে তিনি মিসেস ফাঙ্ক নামে অন্য এক মহিলাকে 
সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য কষ্ট ক'রে 780058170 
[81800 7১৪11: যাঁন। স্বামীজী যখন দ্বিভীয়বার মাকিন মুজরাস্ট্রে 
যান এবং এক সপ্তাহকাল ডেট্রয়টে থাকেন তখন মিস ক্রীশ্চিন 
ডাইল ভার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নিবেদিতাকে টাকা তোলার 
কাজেও সাহায্য ক'রেন এবং ডেট্রয়টে যে কমিটা গঠিত হয় তার 
সেক্রেটারী হন, এ কথ পূর্বেই বলা হয়েছে। তার মধ্যে মানবসেবা 
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ও ত্যাগের মনোভাব দেখে স্বামীজীর ভালে! লাগে এবং তিনি 
কলকাতা পৌছুলে পর স্বামীজী তাকে অভ্যর্থনা জানান। তার মির্টি 
ও ধীর স্বভাব নিবেদিতারও ভালো! লাগে এবং এতে স্কুলের কাজেও 
খুব সহায়ত। হয় । 23 মার্চ নিবেদিত ক্লাসিক থিয়েটারে “আধুনিক 
বিজ্ঞানে হিন্দু মনের প্রভাব” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 1902 সালের 
গ্রীষ্মকালে নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন মায়াবতী রওন হ'য়ে যান । কাউন্ট 
ওকাকৃর।ও তাদের সঙ্গে যান। ইনি ছিলেন জাপানের একজন 
মহামনীষী ও শিল্পী, জাপানের প্রত্ুতাত্ত্িক সংস্কাঁর সমিতির সভাপতি 
এবং ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিরও পরম অনুরাগী । ভারতে এসেছিলেন 
তিনি মিঃ ওডা”র সঙ্গে । মিঃ ওড1 ছিলেন জাপানের এক বোধ 
মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, তিনি এসেছিলেন জাপানে অনুষ্ঠিতব্য এক 
ধম্নসভায় বিবেকানন্দকে নিমন্ত্রণ করতে । স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে 
স্বামীজী এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু কাদের সানন্দ 
অভ্যর্থন। জানান। স্বামীজী যখন শেষবার বৃদ্ধগয়া ও বারাপসীতে 
তীর্থভ্রমণে যান, ওকাকুরা তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এ দেশে 
দীর্ঘকাল থাকেন এবং 17915 ০07 1176 25: নামে একখানা বই 
লেখেন । নিবেদিত৷ বইটির সম্পাদন করেন, একটি পরিচিতিও লিখে 
দেন। বিশ্বস্ত সূত্রে এও জান। যায় যে ওকাকৃর1 রাজনীতিতেও সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্্রনাথ ঠাকুর ও 
ভার সঙ্গের একদল তরুণের সঙ্গে উত্তর ভারতে গুপ্ত সমিতি গঠনেও 
ভার হাত ছিল । নিবেদিত! যে কেবল এক ভাবধারার গ্রচারক হয়ে 
সন্ত না৷ থেকে ভারতের জাতীয় জীবনে সে ভাবধারার বাস্তব পরি- 
পূর্ণতার চেষ্টা করেছিলেন, এর মূলে ওকাকুরার প্রভাবও কাজ 
ক'রেছিলো।। মাসখানেকের বেশী হিমালয়ের প্রশাস্তি ও নীরবভার 
মধ্যে কাটিয়ে নিবেদিত ও তার সঙ্গীর কলকাত। ফিরে এলেন। 

কিন্ত ইতিমধ্যে তার গুরুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সময় এসে 
গিয়েছিল । ইউরোপ থেকে ফিরে নিবেদিতা বেলুড় মঠে স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাং করেছিলেন, কিন্তু স্বামজীর শরীর তখন 
ভালে! যাচ্ছিল না। 10 যার্চ মতে রামকৃফ জল্মবাৰ্িকী উৎসবের সময়েও 
তিনি ঘর থেকে বেয়োননি। কিন্ত নিবেদিতা সেদিন কয়েকজন 
ইংরেজ বন্ধুকে সঙ নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাং করেন। পরে সে বংসরই 
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একদিন মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলিওড তার সঙ্গে শেষ দেখ! করেন । 
সেদিন মঠের মাঠে খেলাধূলে! হচ্ছিল এবং স্বামীজী জানাল থেকে তা 
দেখছিলেন। নিবেদিত 26 জুন মায়াবঠী থেকে ফিরে আসেন এবং 
স্বামীজী পরদিন তার সঙ্গে দেখা করেন। 29 জুন নিবেদিত! 
বেলুড় মঠে যান ; স্বামীজী সেদিন উপবাসী ছিলেন, তা' স্বত্তেও 
নিবেদিতাকে নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন এবং নিবেদিতার 
খাওয়] হ'লে তার হাত ধুইয়ে দেন। যীশুধুষ্ট তার আজবলিদানের 
পূর্বে তার শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন বলে যে কাহিনী আছে তার 
আলোকে স্বামীজী কর্তৃক শিবেদিতার হাত ধৃইয়ে দেওয়ার ঘটনার 
তাংপধ খুঁজে পাওয়া যায়। নিবেদিত] সেদিন স্বামীজীর সঙ্গে তিন 
ঘণ্টা কাল থাকেন। নিবেদিতা পরে মিসেস নীল হ্ামগ্ডের কাছে 
এক চিঠিতে পিখেছিলেন যে, তার মনে হয়, স্বামীজী সেদিন জানতেন 
যেনিবেদিতার সঙ্গে তার আর কখনও দেখা হবেনা। 4জুলাই 
তারিখে তিনি ভালোই ছিলেন ও নিবেদিতাকে সে মম্মে খবর পাঠান। 
কিন্তু পরদিন সকালেই মঠ থেকে একজন বার্ভাবাহক এসে তকে 
জানান যে স্বামীজীর স্বত্যু ঘটেছে । নিবেদিতা দাহ না হওয়] পথ্যস্ত 
দেহটিতে বাতাস করেন। বিছ!নার মাথার দিকট! একটি ক্ষষত্র 
কাপড়ের টুকরোতে ঢাকা ছিল হাওয়ায় তা' চিতানল থেকে উড়িয়ে 
নিয়ে নিবেদিতার পায়ে ফেলে দেয়। তিনি পরম ভক্তিভরে তা তুলে 
নেন। তীর অভিপ্রায় ছিল মিস ম্যাকলিওডকে সেটি দেওয়া। সেই 
হ'লে। তার প্রতি গুরুর শেষ আশীবাদ । 
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এ সময় থেকে নিবেদিতার একমাত্র লক্ষ্য হ'লে! তার গুরু তার 
ওপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত ক'রেছিলেন তা সার্থক করা৷ কিন্তু সে ব্রত এখন 
নূতন দিকে বিস্তার লাভ করছিল। ভারতের উন্নতির জন্য রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন, এ বিশ্বাস তীর দুঢ় হ'লো!। কিন্তু 
রামকঞ্ণ মঠের কোনে] সভ্যকে রাজনৈতিক কাধকলাপ করতে দেওয়। 
হতো ন1। প্রকৃত পক্ষে স্বামীজী তাকে বলেছিলেন যে তার আসল 
ব্রত রামকৃষ্ণ বা বেদাস্তকে নিয়ে নয়, সে ব্রত দেশের জনগণকে 
মনুস্তত্বে উত্তীর্ঘ করায় । নিবেদিতা ত!কে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন 
এবং তিনি নিবেদিতার সে চাওয়াকে মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য এ 
কথ নিশ্চিত বল! যায় না যে তিনি বেঁচে থাকলে নিবেদিতার সক্রিয় 
রাজনীতিতে গিপ্ত হওয়া! পছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হন স্বামী ব্রঙ্গানন্দ। তিনি নিবেদিতাকে এ 
বিষয়ে তীর সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য চিঠি লেখেন। নিবেদিত! জবাব 
দিলেন যে তিনি তার কাজের স্বাধীনতা রক্ষা! করার জন্য মঠের সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদন করছেন । তিনি পত্রিকা মারফংও জানিয়ে দিলেন যে 
তিনি এর পর থেকে যা! করবেন তা মঠের অনুমোদন ব1 অনুমতি 
ছাড়াই করবেন। মিস ম্যাকলিওডের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি 
জান।ন যে তিনি শুধু নারীজাতির জলন্ত কাজে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। 
নারীজাতির জীবন গ্রবাহ তো আপন! থেকেই চিরকাল বয়ে চলেছে। 
তিনি অনুভব করছিলেন যে দেশের সামনে যে সব সমস্যা ও দায়িত্ব 
রয়েছে জাতীয় চেতনাকে সে সবে উদ্ধৃদ্ধ করাই তার কাজ । 

তাই নিবেদিত! দেশকে জানার ও স্বামীজীর বাণী দেশের লোকের 
কাছে বহন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বামী বিবেকানঙগের 
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প্রয়াণের অব্যবহিত পরে তিনি স্মতিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোরে 
যান। বিদ্যাসাগর স্মতিবাধ্ষিকীতে ক্লাসিক থিয়েটারে মিঃ আর. সি. 
দত্তের সভাপতিত্বে এক সভা হয়; সেখানেও নিবেদিতা ছিলেন অন্ততম 
বক্ত।। এরপর তার অসৃথ করে ও বেলুড় মঠের সন্গ্যাসীরা 
তার পরিচর্যা করেন। তার নিজের তখন অর্থের অনটন ছিল, 
তবুও বেশ কিছু প্রতিবেশী মহিলাকে টাক] দিয়ে সাহায্য ক'রতেন। 
এজন্ই তিনি 716 776৮ ০1 117127 16 নামে বইটি লেখা 
শেষ করেন, বইটির বিক্রীও ভালো হয়েছিল। তিনি বোম্বাই 
যাবার এক!ধিক নিমন্ত্রণ পেয়ে 22 সেন্টেম্বর স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে 
নিয়ে সেখানে রওন। হন। সেখানে তকে বস্তা দেবার এক 
বির1ট কর্মসূচী পালন করতে হলো । তিনি যেসব বিষয়ে বক্তৃতা 
দিলেন তার মধ্যেছিল 'ম্বামী বিবেকানন্দ', 'আধুনিক বিজ্ঞান ও 
হিন্দু মানসিকতা', “ভারতীয় ন।রী', 'আধুনিক চিস্তার আলোকে 
হিন্দু ধর্ম”, “ভক্তি ও শিক্ষা”, “এশিয়ার এঁক্য, ও "মাতৃপৃজা। 
'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দ মানসিকণা'র উপর বক্তৃতায় তিনি এমন 
একটি মন্তব্য করেন যা'তে হিন্দ্ব চিন্তাধ।রায় তার আস্থা স্পষ্ট প্রকাশ 
পায়। তিনি বলেন যে, মুরোপীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতোই বিরাট 
হ,য়ে থাকুক ন1 কেন, হিন্দুদের মন স্বতঃস্ফুর্ত জ্ঞানের সাহায্যে যে সত) 
সন্ধান করেন তার সঙ্গে যুরোপীয় বিজ্ঞানপদ্ধতির তুলন৷ হ'স্ছে 
পারে না। কারণ, হিন্দ্ব মনের স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃত সত্য 
নির্ধারণ কর! যায়। তার সব বক্তৃতাই উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। 
মিস ম্যাকলিওড এর আগে তাকে জানিয়েছিলেন যে, স্বামীজী এক 
সময়ে বলেছিলেন যে নিবেদিতার বাণী সার] ভারতে ঝঙ্কার তুলবে। 
মিস ম্যাকলিওডের কাছে এক চিঠিতে নিবেদিতা এ সময়ে লেখেন, 
এখন তার যে অভিজ্ঞতা তা'তে মনে হচ্ছে যে স্বামীজীর সে কথা সত্য 
হ'তে চ'লেছে। 

নাগপুর, ওয়ার্ধা ও বরোদাতেও নিবেদিতা বস্তুত! দিলেন। সেগুলিও 
সমান সাফল্য লাভ ক'রলো। । বরোদাতে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তার 
দেখা হলেো। সেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ তারপরে আরও সাক্ষাৎ 
হয়েছে এবং তার ফলেই রাজনৈতিক কাজে অরবিদোর সঙ্গে 
নমিবেদিতার সহযোগিত। গ'ড়ে উঠেছে। এরপর তিনি আহুমদাবাদে 
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বন্তৃত1 দিলেন এবং কানহেরি গুহা ও এলোরা দেখে এলেন। এলোরা 
সম্বন্ধে তিনি লিখলেন 'পৃথিবী যতদিন এখন যেমন আছে তেমন থাকবে 
ততদিন এলো।রা থাকবে এমন এক জায়গা! হয়ে যেখানে ভগবদরহস্থয 
মানুষের আত্মার প্রকট হ'য়ে তাকে অভ্ভিত ক'রে ফেলবে-_সব 
মানুষকে, তাদের পারিপাশ্বিক বা ধর্মমত যা-ই হোক না কেন। 
ক্লান্তিবোধ করাতে তিণি অবশিষ্ট সফর বাতিল ক'রে কলকাত! 
ফিরে এলেন । এরপর তিনি চন্দননগরে একট] ও কলকাতায় দুটো 
বক্তৃতা দেন। 

& ডিসেম্বর তিনি আবার স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ 
রওন। হন। ত্রন্মচারী অমূল্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি পরে 
স্বামী শঙ্কর ।নন্দরূপে রামকৃফ্চ মিশনের অধ্যক্ষ, হয়েছিলেন । রাস্তায় 
তারা উডিস্যায় খগুশিরিতে যাত্রাবিরতি করেন খুষ্টমাস পর্বের 
আগমনী উৎসব পালন কববাব জন্য। যেভাবে তার তা পালন 
করেন তা ছিল নিবেদিত যে এক নৃতন আধ্যাত্মিক সমন্বয়ে 
পৌছেছিলেন তারই দ্যোতক। সন্ন্যাসীদ্বয় মেষপালকের পোষাক 
পরেন, হাতে তাদের লাঠি। সন্ত পিউক লিখিত সুসমাঁচার থেকে তারা 
প্রাচোর বিজ্ঞ লোকদের সন্থন্ধে কাহিনী এবং যে মেষপালকের1 মাঠে 
রাত্রিবাস করে তাদের কাছে দেবদূতের আগমণীর গল্প পাঠ করেন। 
যীশুখুষ্টের মহৎ জীবন, ্বৃত্যু ও পুনরজ্জীবন পধ্যন্ত তারা পাঠ করেন। 
দ্ব*' হাজার বছর আগে খণ্ডশিরি বুদ্ধের বাণী গ্রহণ ক'রেছিলো ; 
নিবেদিতার বোধ হ'লে! যে খুষ্টের জীবনবাণী সেখানে নূতন গরিমায় 
গরীয়ান হ'লে | 

19 ডিসেম্বর তার1 মাদ্রাজ পৌছলেন। এই শহরেই স্বামীজী এমন 
কিছু বন্ধু লাভ ক'রেছিলেন ধার! তাকে আমেরিক। যেতে সাহায্য 
করেন ; ফিরে এলে পর এখানেই তাকে বিরাট অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কর। 
হর়। তাই নিবেদিতা এখ।নে এসে বিরাট আনন্দ লাভ করেন। আবার 
সে বছরের প্রথম দিকে নিবেদিত পাচ্চাত্যভ্রমণ থেকে ফিরে এলে 
এখানেই তাকে জনসাধারণ আন্তরিক অভ্যর্থন! জানিয়েছিল । স্থানীয় 
শিষ্তদের অনুরোধ স্বামীজী যে স্বামী রামকৃঞ্জানন্দকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে 
ছিলেন । সেই রামকৃষ্ণানন্দ সেখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করুন! 05776 
[লো নাষক গৃহে স্থানীয় একজন তত মঠের জায়গ] দিয়েছিলেন। 
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নিবেদিত! এই মঠে থেকেই জনসভায় কয়েকটি বক্তৃতা দেবার কার্যমু্ী 
পালন করেন। তরুণ হিন্দ্ব সঙ্ঘের উদ্যোগে তিনি ভারতের এঁক্য 
স্বন্ধে বলেন । তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের এঁক্য স্বতঃন্ফুত 
জিনিষ ; তা কোনে বিদেশীর দান নয়। তিনি বলেন, 'ভারতের 
যদি নিজস্ব এঁক্য না থাকে, কেউ তা'কে এঁক্য দিতে পারবে না। 
ভারতের এঁক্য অবশ্য আছে এবং সে এঁক্যের উদ্ভব আপনা থেকে 
হয়েছে । সে এঁক্যের একট! নির্দিষ্ট পরিণতি রয়েছে, নিজস্ব ক্রিয়] 
রয়েছে, বিপুল ক্ষমতা রয়েছে । সে এঁক্য কারু দান নয় ।' 

এক মহিলাসভাতে কভার কথ শোনার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়; 
কিন্ত তিনি সেখানে যেতে পারেননি । তিনি দেখ।নে এক বাণী 
পাঠান ; তাতে তিনি ,সমাজকে নিজের পথে স্থিরনিবদ্ধ রাখতে এবং 
শক্তিমান, সাহসী ছেলেমেয়ে গ'ড়ে তুলতে মেয়েদের যে দায়িত্ব তার 
উপর জোর দেন। ছাত্রদের সঙ্গে তার অনেক বৈঠক হয়; তাতে 
তিনি 'ভারতের এক”, 'জাতীয়তাবাদ', '্বামীজীর আ।শীর্বাদ' 
এবং “হিন্দ ধর্য বিষয়ে আলোচনা করেন। সে আলোচনার ফলে 
ছাত্রদের অনেকে বেরিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ প্রেমিডেন্দগীর অনেক জায়গায় 
বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠ। করেন । এইসব সমিতি বেদাত্তের বাণী 
প্রচার এবং সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রেও কাজ করেন । তাদের কাজের 
নির্দেশ দেওয়ার জন্য নিবেদিতা একখান বইও লেখেন । 


আলাপচ্ছলে নিজের ভাবনার কথা জান।ন দেওয়াও ছিল নিবেদিতার 
কার্যসৃচীর এক বড়ো অংশ। তিনি কাঞ্জীভরামে যান, পৌছামাত্র 
ফ্েশনেই এক আলাপানুষ্ঠান হয় এবং তারপর তিনি কয়েকটি জন- 
সভায় ভাষণ দেন। তারপর তিনি মাদ্রাজ ফিরে আসেন । 1903 স।লে 
সেখানে স্বামীজীর জন্মদিনের উৎসব নান। অনুষ্ঠানসহক1!রে সম্পন্ন হয়। 
তিনি আরও নান! জায়গায় যাবার নিমন্ত্রণ পান, কিন্তু সে সব গ্রহণ 
করতে পারেননি । উৎসবের পরদিনই তিনি তার সঙ্গে ধীরা ছিলেন 
দের নিয়ে কলকাত! রওন। হয়ে যান। দক্ষিণ ভারতের মানুষ রামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দের বাণী যেভাবে গ্রহণ করেছিলো তাতে তিনি পুলকিত 
হয়েছিলেন । কিন্তু মাপ্রাছে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সাময়িকভাবে 
বন্ধ রাখতে হয়েছিল । কারণ, এ জন্যে যে বাড়ী পাওয়৷ গিয়েছিল 
তার মালিকান! বদল হ'য়ে যায়। 
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স্কুল সর্ধদাই তার ভাবনাতে ছিল, এখন তিনি আবার ভাতে 
মনোনিয়োগ দেবার সময় পেলেন। পূর্বেই বল! হয়েছে যে, তার 
অনুপস্থিতিতে তীর প্রাক্তন পরিচারিকণ মিস বেটি স্কুলটর দেখাশোনা 
করতেন। 1903 সালের মার্চ মাসে জ্রীশ্চিন গ্রীনষ্টাইডেল এসে 
নিবেদিতার সঙ্গে যোগ দেন। নূতন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বই পড়া" 
জ্ঞ।নের পরিপূরক হিসাবে যে সব কার্যকরী শিক্ষা! দেওয়। হয়, সে সব এ 
স্ধুলে প্রয়োগ করা হতো। নিবেদিত! প্রত্যেক ছাত্রীর ব্যক্তিগত রেকর্ড 
রাখতেন । উদ্দেশ্য, তাদের ব্যক্তিত্ব গডে তোলা ৷ এরপর একট] মহিলা 
বিভাগও খোল! হয়, পাডার মহিলার তাতে যোগ দেন। তাদের 
সঙ্গে নিবেদিত ও ক্রীশ্চিনের বন্ধু সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। স্বামী 
সারদানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ এখানে গীতাশিক্ষা দ্রিতেন। আচার 
জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভ! বসু লেখাপড। শেখাতেন ; মা 
সারদামণির অন্যতম মহচরী যোগীন ম] ধর্মশিক্ষা দিতেন এবং জ্রীশ্চিন 
দিতেন সেলাই ও সূর্চের কাজের পাঠ। মঠিলাদের সকলকেই 
গৃহকর্ম করতে হতো, তবুও তারা সবাই স্কুলে যেতে আগ্রহ প্রকাশ 
করতেন; এতে তাদের মনের দিগন্ত দ্রুত প্রসারলাভ করলে! ৷ স্কুলের 
আঙিনায় চণ্তী-পৃরাণকথ হতো! এবং বেশী সংখ্যার মহিলার] তাতে 
যোগ দিতেন। মহিলার! ছিলেন গৌড়1, অনেকেই নিরক্ষর । কাজেই 
নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন তাদের মত, বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের 
সজে কঠোর সঙ্গতিরক্ষা করেই তাদের সঙ্জে যোগাযোগ করতেন। 
তাতে যে সাড়া পেতেন তাতে নিজেদের সম্তোষবোধ তে। 
হয়েছিলই, ধার] ভাদের এসব কার্ধকলাপের খবর রাখতেন তারাও 
বিশেষ প্রশংস। লাভ ক'রেছিলেন। ফে্টস্ম্যান পত্রিকার তদানীত্তন 
সম্পাদক মিঃ এস. কে. র্যাটক্লিফ ছিলেন তাদের অন্যতম । এ কাজের 
সাফল্যের কৃতিত্ব ছিল জনেকটা ক্রীশ্চিনের এবং নিবেদিত] তা সাগ্রহে 
স্বীকার করতেন। নিবেদিতা নিজেও সেলাই ও সুচের কাজ শেখাতেন 
এবং বড়দের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতির ক্লাশ নিতেন । "বন্দেমাতরম" রোজই 
গাওয়। হ'তে! এবং রোজকার কাজ শুরু করার আগে রামকৃফের 
সুসজ্জিত চিত্রের সামলে সংস্কৃতভাষায় উপাসনা হতো । মা সারগামণি 
মাঝে মাঝে স্কুল দেখতে যেতেন, তাতে সবাই বিরাট প্রেরণ] গেতেন। 
এভাবে স্কুলের প্রসার হ'তে লাগলো এবং নিবেদিভার সময়েই স্কুলের 
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জন্য অতিরিক্ত জায়গা নিতে হ'য়েছিল। অতি ক্ষুপ্রাকারে স্কুলের 
শুরু; গভীর আত্মোংসর্গের মধ্য দিয়ে সে দ্ধুলই তখন, 'রামকৃষঃ 
সারদ। মিশন ভগিনী নিবেদিত? উচ্চ বিদ্যালয়” নামে বির'ট প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়েছে। 

নিবেদিতার পরিকল্পনা ছিল যে দেশকে তিনি নিজের বলে গ্রহণ 
করেছিলেন তাকে ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য একট বিশ্ববিদ্যালয় 
আবাস গড়ে তোলা-_যাতে স্ত্রী-পুরুষ, দেশী-বিদেশী সকলেই সেখানে 
জাতীয় শিক্ষামূলক কাজের ট্রেনিং পাবেন। তার আরও পরিকল্পন! 
ছিল একটি বা!লসদন গড় । সেখানকার বালকের ছয় মাস অধায়ন 
করবে এবং ছয় মাস গ্রামে গিয়ে কাজ করবে । এসব পরিকল্পন। 
কার্যকরী হয়নি । তবে 1903 সালে বিবেকানন্দ আবাসের এক দল 
ছেলেকে স্বামী সদ।নন্দ পিণগুরী হিমনদী ভ্রমণে নিয়ে যান । রবীন্দ্রনাথ 
তার পুত্র রধীন্দ্রনাথকে এই ছেলের দলের সঙ্গে পাঠান। নিবেদিতার 
বক্তৃতা দেওয়ার ও লেখার কাজ আগের মতোই চলছিল, ত।তে কোনে! 
বাধা পডেনি। তিনি কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বক্তৃতা দেওয়ার 
কর্মসূচী পালন করে চলেছিলেন। সার! দেশের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে 
তিনি তখন অজস্র লিখতেন। 

এ সময়ে তীর পাটন। ও লক্ষোয়ে বন্তৃত1 দেবার কম্নতালিক। ছিল । 
1904 সালের 4 জানুয়ারী তিনি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ জন্মোংসবে যোগ 
দেন, দু'দিন পর সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং বিবেকানন্দ 
স্মৃতিসদনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন। তারপর তিনি স্বামী সদানন্দ 
ও স্বামী শঙ্করানন্দকে সঙ্ষে নিয়ে পানা যান। শঙ্করানন্দ ইতিপূর্বে 
জাপান গিয়েছিলেন ; তিনি সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক মহিল।- 
সন্ভাতে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহাযো বক্তৃতা দেন, মহিলার! সে 
বক্তৃতার খুব প্রশংসা করেন। নিবেদিতা তিনটি বক্তৃতা দেন ও 
আলোচনাসভার অনুষ্ঠান করেন। হিন্দু বালসমিতি সরস্বতীপৃজার 
দিনে তাদের বার্ধিক উৎসব করলো, নিবেদিত] সেখানে বক্তৃত। দেওয়ার 
জন্য নিমস্ত্রিত হলেন। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডক্টর যদ্বনাথ সরকার 
সভাতে উচ্চ প্রশংসা সহকারে নিবেদিতার পরিচিতি জ্ঞাপন করেন। 
নিবেদিতা দেশের কাজের জন্য ছেলেদের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার 
প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন। তার বকৃতায় প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। 
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ভারতে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তিনি এক বক্তৃতা! দেন, তাতে তিনি ছুটি 
প্রয্লোজনের বিষয়ে বলেন £ এক, ভারতীয় নারীর মধ্যে বড়ে। হয়ে 
ওঠবার মতে। যে মহ উপাদান রয়েছে তা শিক্ষা দ্বার স্কুটিয়ে তোলা ; 
আর, স্বাধীন তাই যে মৃল লক্ষ্য, ছাত্রদের তা স্মরণ রাখ! । তিনি বলেন, 
ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে জাতীয় প্রয়োজন সামনে রেখে 
আর মেয়েদের নাগরিক অর্থে । তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল "স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনব্রত।, এসব বক্তৃতা জনসাধারণের মনে গভীর 
প্রভাব বিস্তার কবে। এরপর নিবেদিত! ভগবান বুদ্ধের সংশ্রবপৃত 
স্থানগুলি দেখতে যান। অল্প বয়সেই তিনি ভগবান বুদ্ধের জীবন ও 
বাণীঘ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধ সম্বন্ধে 
তাকে যা বলেছিলেন তাতে বুদ্ধের প্রঠি তার ভক্তিও বেড়ে গিয়েছিল । 
তার দীক্ষা উৎসবের শেষে বুদ্ধমৃতির চরণে ফুল সমপিত হয়েছিল। 
বাকিপুব ছিল প্রাচীন প।টলীপুত্র ; সেখান থেকে নিবেদিত রাজগীরে 
যান। সেখানক।র প্রসিদ্ধ প|হাড়ে তিনি ঘুরে বেডান, সঙ্গীদের নিয়ে 
এগারে। মাইল হেঁটে তিলিক! ফেঁশনে পৌঁছান এবং বুদ্ধগয়ায় উপনীত 
হন। গেখানে গিয়ে তিনি আনন্দে আত্মহার] হয়ে পড়েন। সেখ।নক|র 
বিখ্যাত মন্দিরের মালিকান] নিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে বিবাদ 
ছিল, তিনি তা মেটাবার চেষ্টাও করেন। জনসভায় এক বক্তৃতা ও 
বছলপ্রচারিত এক বিবৃতি--উভয়েতেই নিবেদিত এ কথার উপর জোর 
দেন যে বৌদ্ধের। হিন্্রদের থেকে আলাদ। সম্প্রদায় নন এবং এ উভয়ে 
বিবাদের কোনে কারণ নেই। তিনি বুদ্ধগয়াতে ইতিহাস পঠন-পাঠনের 
এক স্কুল খুলবেন এমন প্রস্তাবও ছিল, কিন্তু ত1 কার্যকরী হয়নি। 
বুদ্ধগয়ার পর নিবেদিত। বারাণসীতে সারনাথ দেখতে যান এবং সেখান, 
থেকে যান লক্ষৌয়ে-_সেখানে তিনি বক্ভত। দেবার এক বিস্তারিত 
কার্মসূচী পালন করেন। সে সময়ে হিন্দু-মুসলিম এক্যের প্রশ্নে জনসাধা- 
রপের মন আলোড়িত হচ্ছিল এবং নিবেদিতা ও সেই এঁকাসাধনার কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় ফিরে আসার পরও তাকে 'অন্মাচর্য 
বনাম বিবাহ”, “বুদ্ধ গয়।', প্রাণবন্ত ধর্ম' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা 
দিতে হয়। হিন্দ বিহাহ একাধারে সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীর সংস্কার 
তাঁর এই মত তিনি জোরালে। ভাষায় অথচ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন 
এবং তা লোকের মনে ছাপ রেখে যায়। প্রাণবন্ত ধর্ম বিষয়ে 
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বক্তৃতায় তিনি ভার্তের ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের প্রাণবস্ত রূপ উদঘ1টিত 
করেন। তিনি আরেকটি গুরুত্বপৃণ্‌ বক্তৃতা দেন 'এশিয়ায় ইসলাম? 
সম্পর্কে। এ বক্তৃতা ছিল কলকাতা মাদ্রাসার উদ্যোগে । শ্রোতাদের 
অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সে বড্ৃতায় নিবেদিতা বলেন, 
'তা হলে ভারতীয় মুসলমানের কর্তব্য কিঃ আরব দেশের সঙ্গে 
সম্পকিত হয়ে থাক সে কর্তব্যের মধো পড়ে না ॥। তাঁর তা থাকার 
প্রয়োজনও নেই, আরব দেশের সঙ্গে তান সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক ; তার 
পূর্বপৃরুষেরা নিজেদের বিশ্বাস ও ধৈর্য সহকারে পরিশ্রমের দ্বারাই সে 
সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন । সে সম্পর্ক আর গড়ে তুলতে হবে না, এখন 
তার কর্তব্য ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়৷। যে উত্তরাধিকার নিয়ে 
তার। জন্মগ্রহণ করেছে তারই মধ্যে রয়েছে প্রবল এক শক্তি । এখন 
ভারত তার রক্তসম্পর্কের অথবা তার নিজের দেশ, এ দেশের 
আতিথ্য সে পেয়েছে বলেই এ তার স্বদেশ। এ দেশের জাতীয় 
,ভাবধারায় শক্তি প্রয়োগ করাই তার কর্তব্য !, 

এ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সুদূর 1904 সালেই নিবেদিতা 
ারতীয় মুসলমানদের জাতীয় জীবনে সংহতি লাভের সঠিক পথনির্দেশ 
করেছিলেন। তার প্রবর্তী দশকগুলিতে সে প্রশ্নেই প্রচুর রাজনৈতিক 
হাঙ্জামার সৃষ্টি হয়েছে। মার্চ মাসে তিনি বারাণসীতে আরেকটা 
ব্তৃতা দেওয়ার কর্মসূচী পালন করেন। তিনি ও মিসক্রীশ্চিন 
গ্রীষ্মকালে মিসেস সেভিয্ার্সের নিমন্ত্রণক্রমে মায়াবতী যান। ডক্টর 
বসু, ' ভার স্ত্রী ও ভগ্মীও তাদের সঙ্গে যান। ( মারাবতীতেই 
1904 সালের 17 মে তারিখে আচার্য বসু তার বিখ্যাত বই “71771 
25517071856" লেখ গুরু করেন) তিনি কলকাতায় আরও ভাষণ দেন, 
ভারতীয় শিল্পকল।' সম্বন্ধে দুটি ভাষণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
তিনি ভারতীয় শিল্পকল। যেভাবে বোঝান ও ব্যাখ্যা করেন তাতেই 
ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে পরে তিনি যে অবদান রাখেন তার 
প্রস্তুতি ছিল। তীর ভ্রমণ ও বক্ৃত1 ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে আত্ম 
চেতম্‌। পুনর্জাগ্রত করার অধিরত প্রচেষ্টা। একই রংসরে তিন্নি 
আক্ট্রোধরে বুদ্ধগগ্লাতে যান। যে সব লোক তার সঙ্গে যান তাদেরই 
দরুণ সে ভ্রমণ বিশেষ প্মরণযোগ্য হয়ে আছে। তাদের মধ্যে ছিলেন 
ডক্টর জে, দি, বসু, রবীজনাগ ঠাকুর, ছ্বামী শফরানন্দ, যঘুনাথ সরকার 
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এবং মথুরানাথ সিংহ নামে পাটনার এক বিশিষ্ট নাগরিক । ভারতীয় 
উত্তরাধিকারের অন্তনিহিত প্রেরণা নৃঙন করে আয়ত করবার যে চেষ্টা 
নিবেদিতা করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন সে চেষ্টার অংশীদার । তিনি 
রোজই তাদের ওয়শরেন প্রণীত অনুবাদে বৌদ্ধধর্স (77157 21 
77215121707) এবং এডউইন আর্নোন্ডের 17871 ০07 45716 পড়ে 
শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গান সবাইকে মাতিয়ে রাখতো] 
দিনের বেলায় তর! মন্দিরে বিচরণ করতেন অথবা! নিকটবর্তী গ্রামগুলি 
দেখতে যেতেন । সন্ধ্যাবেলায় তার! বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানে বসতেন। 
জনৈক জাপানী মংস্যজীৰি সযতে অর্থসঞ্চয় করে তীর্ঘভ্রমণে এসে- 
ছিলেন। তার স্তোত্রগানে পরিবেশের গাস্তীর্য বেডে যেতো । একদিন 
সন্ধ্যায় নিবেদিতাঁ বৌদ্ধযুগ সম্ন্ধে বলেন, তিনি সে যুগের অস্তশিহিত 
প্রেরণ স্কুটিয়ে তোলেন, "তার সঙ্গীরাও তাতে উদ্বদ্ধ হন। আরেক 
স্ধ্যায় তার! বুদ্ধের সহধগ্সিনী সৃজাতার গৃহ যে স্থানে ছিল দে স্থান 
দেখতে যান, বৌদ্ধদুগে সে স্থানের নাম ছিল উবেল-উরু-ভিল1। 
নিবেদিতা সেখানে সুজাতার জীবনের তাংপর্য সোল্ল।সে ব্যক্ত করেন। 
বিবেকানন্দের একট। কথা তিনি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করেন-_দ্বামীজী 
বলেছিলেন যে আপাতঃ দেখলে বোধ হয় যে, ভারতীয় সমাজ লক্ষ 
লক্ষ সাধুর এক অকর্মা সম্প্রদায় পুষছে, কিস্ত তারও সার্থকত1 আছে। 
এখানে এ সন্প্রদায়েই মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ পূরমহংসের মতে? 
লোকের উত্তব হয়। তারপর তিনি যুগ মুগ ধরে ভারতের জীবনে যে 
আধ্যাত্ম ত্রোত বয়ে যাচ্ছে ত1 উদঘাটন করেন । 

সেই সব নয়। বুদ্ধগয়।! থেকে চলে আসার আগে নিবেদিতা 
অস্থির হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, ভারত এখনও আত্মসত্বায় সচেতন 
নয়, মানব জীবন ও সভ্যতায় তার স্থান ফিরে পেতে প্রস্তত নয়। তার 
মনে হলো যে তিনি ও ভার সহকর্মীরা ভারতকে পুনরায় জাগিয়ে 
তুলতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। সেই হলে! নিঃসন্দেহে 
তার জীবনের এক নৃতন ও দুঃসাহসিকভাপূর্ণ অধ্যায়ের সুচন1। 
সে অধ্যায় ভারছের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত। ফিরে পাবীর টোতে অংশ- 
গ্রহণেরই ভথ্যায়। 


স্বাধীনতার সাধন! 


ভগিনী নিবেদিত! রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থেকে দ্বতন্ত্র হয়ে যানমি। সঙ্ঘের 
নিয়মকানূনে সভ্যদের রজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। বিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে প্রকাশ পেলো নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে ভারতীয়দের 
নবজাগ্রত চেতনা! ও সে সব অধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের 
বিক্ষোভ। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, 
আগামী পঞ্চাশ বংসর ভারতজননীই হবেন তীদের একম।্র পৃজযা এবং 
অন্যান্য দেবতার পূজা আসবে তার পরে। ভগিনী 'নিবেদিত1 তার 
নিজের জীবনও সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যেহেতু তিনি ব।ম ক'রতেন 
কলক1তায়-_-যেখানে জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠছিল,-_ 
তিনি সে সময়কার সব চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে তাই মিলিয়ে দিগ্নে- 
ছিলেন। ত। থেকেই স্বাভাবিকভ।বে বাস্তব কর্মোদ্যোগও গ'ড়ে উঠলো । 
শাঁসক শক্তি 1902 সালে দিল্লীতে এক দরবারের আয়োজন করে ; 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতার! সেট! ভালে। চোখে দেখলেন না, তার! 
আগেই আহমদাবাদে নিজেদের সভা করেন ও দরবারকে অর্থের 
নিরর্থক অপব্যয় বলে ধিকার দেন। ভগিনী নিবেদিতা খবর পেলেন যে 
দরবারে ভারতীয় বাজন্যবর্গের নানা অপমানকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। 
তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই দরবারের ব্যাপারে ভারতীয়দের যে 
প্রতি্রিয়. হয়েছিল তাতে এটাই দেখ! গেলে! যে তার! অনেকটা রাঁজ- 
নৈতিক ভয়োদর্শন লাভ ক'রেছে। তদানীন্তন রাজগ্রতিনিধি লর্ড কার্জন 
কলকাত। বিশ্ববিদ্ালয়কে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ 
নেওয়াতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় । ভগিনী নিবেদিতা এ বিয়য়ে 
তীর নস্তব্য করেন, সেই সঙ্গে শিক্ষাসমস্তা সম্বন্ধে কয়েকটি বন্কৃতাতে 
জনগণের কাছে জাতীয় শিক্ষার উপায় ও পদ্ধতি উল্তাবনের 
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আহ্বান জানান । তিনি যে এসব কর্তব্যের উপর জোর দিয়ে কথা 
বলতেন এতে জনগণের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। রাজনৈতিক 
মচেতনত। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরুপদের জাতীয় কাজে লাগাবার জদ্য 
কতগুলি সমিতির উন্তব ঘটে। সে সব সমিতির মধ্যে প্রধান ছিল 
সভীশচন্ত্র মুখার্জী প্রতিষ্টিত 'ডন সোসাইটি' এবং সতীশ চক্র বসু ও 
ব্যারিষ্টার পি. মিত্র কর্তৃক স্থাপিত “অনুশীলন সমিতি ৷ অন্যান্ত সমিতি 
ছিল “তরুণ হিন্দু এক্য সমিতি, "গীত! সমিতি" ও 'বিবেকানন্দ সমিতি? । 
ভগিনী নিবেদিত। এসব সমিতির সবগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 
গীতা, সামী বিবেকানন্দের বাণী ও সাধারণভাবে হিন্দবধ্্ সম্বন্ধে ব্তৃত 
দিয়ে তাদের সভাদের অনুপ্রাণিত করতেন । তিনি বিশেষ ক'রে 
'জাতি', 'জাতীয় সত্তা ও 'জাতীয় চেতনার উপর জোর দিতেন । 
এভাবে তিনি জাতীয়তাবাদের বার্শী-প্রচারকে পরিণত হুন। তার 
প্রেরণাতে খেলাধুলা,. আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা যুবকদের 
শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়। তিনি'তাদের গুরুস্বরপ ছিলেন এবং অনেক 
সময়েই গুধগ্রাহিতার নিদর্শনদ্বরূপ বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত মেডেল 
বিতরণ করতেন । 

ভন সোসাইটাই জাতীয় শিক্ষা সমিতি ও জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। এসব কাজকর্মের মাধমে ভগিনী নিবের্দিতা সে সময়কার 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। ডাদের মধ্যে ছিলেন 
ব্রজেন্্রনাথ শীল, রবীজ্জনাথ ঠাকুর, সুরেজ্রনাথ বল্দোপাধ্যার, বিপিন 
চত্র পাল এবং আবহল' রস্বল। অধ্যাপক বিনয় সরঞ্চার ডন 
সোসাইটাতে নিবেদিতার কাজ ও প্রভাবের 'এক বিবরণ লিখে গেছেন। 
ইনি পরে অর্থনীতিবিদ ও গঠনমূলক চিস্তাবিদ্বরাপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি 
অর্জন করেন ।: অনুশীঙগন সমিতির বেশী ঝোক ছিল রাজনীতির 
দিকে । চিগ্তরঞ্জন দাশ, রাসবিহারী ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা এবং 
অন্যান মেতৃস্থানীয়র। সে" সমিতির সঙ্গে সংক্গি ছিলেন.।' এসব 
সমিতির লক্ষা ছিল তরুণ-তরুণীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক: 
শিক্ষাদান। এদের কর্মোদ্যোগের মধ্যে ছিল শরীর চর্চার জলা 
'ব্যায়ামানার পরিচাজলনী, মহং ব্যক্তিদের জীবনী, এরংা নান! দেশের 
্বাধীনভাসগ্রাম, রাজনীতি ও অর্থনীতি আলোচনার 'পাঠচক্র ) রামার়গ, 
মহাভারত, শীড়া। চততী ও সামী বিবেকা নূঙ্গের, গ্রস্থাবলী পড়ার রাষ 
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এবং স্বামী সারদানন্স, সত্যচরণ শাস্ত্রী ও ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায় কর্তৃক 
উপদেশ'দান। এদের কার্যকলাপ এক নূতন পর্মায়ে পৌছুলো৷ যখন 
সে সময়ে বরোদাবাসী অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
নামে এক দৃত পাঠালেন এ সমিতিদেরে বলতে যে তাঁর! যেন জাতির 
স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে তাদের কার্ধাবলী 
নুতন ভাবে পরিচালিত করে। এতে সমিতিদের শরীর চর্চ। ও সুসংগঠিত 
আন্দোলনের কর্মসুচী ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন হলো 
শ্রীঅরবিন্দ পাঁচ সদষ্য বিশিষ্ট একট কেন্ত্রীয় পরিষদের অধীনে এ সব 
সমিতিকে মিলিয়ে এক করতে চেফী! করলেন, সে পাচজনের একজন 
হলেন নিবেদিতা। কিন্তু অরবিন্দ কলকাতায় ছিলেন ন1, ছিলেন 
বরোদায়; তার অনুপস্থিতিতে এ পরিকল্পান! কার্ধকরী হলো না। 
য। হোক, তিনি যে পথের নির্দেশ দিলেন অনুশীলন সমিতি সে পথেই 
গড়ে উঠলে! এবং নিবেদিত] তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন। তিনি 
বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনত। অর্জনের জন্য বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রন্থণ 
প্রয়োজন এবং যেহেতু তিনি ছিলেন কালীসাধিক। সেহেতু সে উদ্দেশ্যে 
ধলগ্রয়োগে তার কোনে! বিরূপত। ছিল না। কিন্তু দেশে নানা 
লাইনে আর যে সব রাজনৈতিক কাজকর্ম চলছিল, সে সবের সঙ্গেও 
তিনি যোগরক্ষা করতেন। এভাবেই তিনি চরমপন্থী নেত। বিপিন চন্দ্র 
পাঁলেরও বন্ধু ছিলেন এবং তার “দি নিউ ইগডয়।' নামে পত্রিকায় 
লিখতেয । আর নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের তিনি ঘনিষ্ঠ 
বন্ধ ছিলেন তো! বটেই, রমেশচন্দ্র দত্তেরও বন্ধু ছিলেন, রমেশচন্দ্র তার 
দেশের লোকের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্ত! করতেন। 
নিবেদিতা বলতেন “ভারতের বুকে আমি' হল চালন। করবে।। গভীর 
থেকে গভীরে, আরও গভীরে যতট! ধায় সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে 

11 হোক ত। একটা গুপ্ত স্বর যা কোনে। একট গোপন কক্ষ 
থেকে নিঃশব সংকেত পাঠায় ব1 একট! ব্যক্তিত্ব যা বড়ো বড়ে! নগরীর 
মধ্য দিয়ে ক্ষিগ্র গতিতে গর্জন ক'রে চলে-_তার জন্য আমার কোনো 
গায়োয়া নেই। কিন্ত ধে ভগবান আমার ডান হাতটা চালান তিনি যেন 
এটুকু করেন যে পাশ্চাত্যনুলভ অর্থহীন ক্রিয়াকলাপে সামি আমার 
প্রাণের উচ্ছাস যেন নষ্ট করে ন! ফেলি.। তার চেয়ে আমি বরং আত্মহত্যা 
বরাক কথ! ভাববো। ভারতেই আমার যাত্রারস্ত, ভারতই গত্তবাস্থল। 
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ভারত যদি পাশ্চ।ত্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় তা থাকুক, 
আমি তাতে নেই | 

ভগিনী নিবেদিত! জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কীভাবে নিজেকে 
মিশিয়ে দিলেন সে ইতিহাস অনুধাবন করাতে আনন্দ আছে। মেই 
আগে, 1905 সালের 21 ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক।ঞ্জন 
কলকত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম।বর্তন উৎসবে ভার ভাষণে এমন এক মন্তব্য 
করেন যাতে ভারতবাসীর মনে আঘাত লাগে। তিনি বলেন যে 
পাশ্চাত্যের লোকের! সত্যবাদ্িতায় যেমন আগ্রহী প্রাচ্যবাসীর1 তেমন 
নয়। অকুস্থলে অবশ্য কেউ, ভারতীয়দের চরিত্রের উপর বিন। কারণে 
যে কটাক্ষ করা হলো, তার প্রতিবাদ করেননি । কিন্তু যে নেতৃস্থানীয়ের 
সম।বঙনে উপস্থিত ছিলেন তার! পরে সে বিষয়ে আলোচন। করেন 
এবং নিবেদি৩তাও তাতে যোগ দেন। পরদিন তিনি পত্রিকায় লঙ 
কার্জনের বই /701167/5 07176 701 17575 থেকে একট! উদ্ধৃতি প্রকাশ 
করে দেখান যে কোরিয়। ভ্রমণকালে লর্ড কার্জন সে দেশের পররাস্থ্র 
দফতরের অধ্যক্ষের মনে এ ধারণা জন্মিয়েছিলেন যে তিনি বিবাহসূত্রে 
ইংলগ্ডের রানীর সঙ্গে আত্মীয়তা আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন--যদিও এ 
কথার কোনে বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এই লোকই আবার মিথ্যা- 
বাদিতা ভারতীস্ চন্লিত্রের একটা দিক, এ অভিযোগ এনেছেন। তিনি 
নিজেই যে মিথ্যা কথা বলেছিলেন এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়াতে 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । জনসাধারণ কিন্ত জানতে পারেনি এ কথ। প্রকাশ 
হওয়ার মূলে কে। যে অল্প কয়জন লোক ত| জানতেন ডক্টর জে, সি. 
বসু ছিলেন তাদের অন্যতম । তিনি নিঘেদিতাকে এক চিঠিতে লেখেন 
যে নিবেদিত হলেন ঘণকৃঞ্ণ গেধান্তরালে বছ্ছের মতো । ভগিনী 
নিবেদিত! এ বিষয়ের অ!লোচন! আরও চালিয়ে যান £ ফেটসম্যান 
সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে তিনি ম্যান্সিমূলারের বই 77724 17016 
7৫5 4০ 75907 05-এর ঘ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লেখ করেন। সে অধ্যায়ে 
“হিন্দুদের সত্য সন্ধ চক্িত্' সম্বদ্ধে আলোচন! ছিল । সেই সঙ্গে ভিনিষে 
সব ছাত্র লর্ড কার্জনের ওরকম অপমানজমক মন্তব্য করার কালে উপস্থিত 
ছিল অথচ কোনে! ভাবেই প্রতিবাদ করেনি, তাদেরও তীব্র নিন্দা করেন। 
77091%5 08৫ 297 2% নামক বইটির যেখানটায় লর্ড কার্জন 
সম্বদ্ধে উপরোক্ত তথ্য জান! যায়, বইটির পরবর্তী সংস্করণ থেকে ডা 
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বাদ দেওয়। হয়। ভারতীয় চরিত্রে লর্ড কার্জন কর্তৃক কলঙ্ক লেপনের 
প্রতিবাদে 1905 সালের মার্চ মাসে কলকাত! টাউন হলে এক বিরাট 
প্রতিবাদ সভা হয়। এর অল্পপ্গিন পরই নিবেদিত মেনিনঞ্জ।ইটিস রোগে 
গুরুতর পাঁড়িত হয়ে পড়েন। অ।রোগ্যলাভের পর তিনি বসু পরিবারের 
সঙ্গে দাজিলিং-এ বায়ু পরিবর্তনে যান এবং 3 জুলাই ফিরে আসেন। 

এরপরই সে ঘটনাটি ঘটে যাতে ভারতের ইতিহাসের গতি বদলে যায়; 
সে ঘটনার ফলেই নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পুর্ণ জড়িয়ে 
পড়েন। 20 জুলাই তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বাংল! প্রদেশ বিভক্ত 
করার কথা ঘোষণা করেন, তাতে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয় । 7 আগফ্টে টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, 
নিবেদিতা তাতে যোগ দেন। পরবত্তণ এক সভাতে বঙ্গ বিভাগবিরোধী 
আন্দোলনের সবাগ্রগণ্য নেত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় [6৫9181101] 
[781] বা মিলন-মন্দির নিমাণের প্রস্তরব করেন য! হবে বঙ্গবিভাগ 
প্রস্তাবের প্রতিবাদে বাংলার এঁক্যর প্রতীক। 4 .12/97 2 
167121£ নামক আত্মজীবনীতে সুরেক্সরনাথ লিখেছেন যে 'নিবেদিতা 
ছিলেন এক পরোপকারী মহিল। ; তিনি গভারতেরই কাজে জীবনধারণ 
“ও স্বৃত্যুবরণ করেন, এবং তিনি মিলন-মন্দির গঠনের প্রস্তাব সাগ্রহে 
সমর্থন করেন। নিবেদিতা স্বদেশী ও বিল্লাতী দ্রব্য বর্জনও সমর্থন করেন 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য এ কয়েকটি কথায় ২ স্বদেশী আন্দোলনে মনুষ্যত্বের 
ও স্বাবলম্বনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে । এখানে নেই কোনে সাহায্য যাঞ্চা, 
নেই কারু কাছে কোনে! অনুকম্প। পাবার জন্য অনুনয়-বিনয় । এমন 
একট] সময় আসছে যখন ভারতে যে লোক বিদেশীদের কাছ থেকে 
জিনিষ কেনে সে আব্রকের গোহত্যাকারীদের সমপর্যায়তূক্ত বিবেচিত 
হবে। কারণ, এ স্বনিশ্চিত যে নৈতিক দিক দিয়ে এ দুই অপরাধ 
সমান। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের শপথ রক্ষার মতে। 
ব্যাপারেই ভারতীয় জনগণ তাদের প্রকৃত চরিত্রবত প্রদর্শনের সুযোগ 
বিশেষভাবে পেতে পারে । 

গভর্ণমেন্ট পান্টা আক্রমণ করলেন কতগুলে। সাকুর্লার জারী করে। 
ভাদের মধ্যে একটাতে “বন্দেমাতরম' গান গাওয়া ও “বন্দেমাতরম" 
আওয়াজ তোল। নিষিদ্ধ কর। হলে! । .বঙ্গবিভাগ 16 অক্টোবর তারিখে 
কার্ধকরী হয়।.'কংগ্রেস সে দিনটি জাতীয় শোকদিবস রূপে পালন 
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করে; মিলন-মন্দিরের ভিতিও সেদিন প্রবীণ নেতা আনন্দ মোহন 
বসু কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি সেদিন অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, 
সুরেজ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তার অভিভাষণ পাঠ করেন। ভগিনী 
নিবেদিতা এসব কর্মোদ্যমের সংঙ্গে সংগ্লিষ ছিলেন এবং বারাণর্সীতে 
অনুষ্টিত কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি গোখেলের নিমন্ত্রপক্রমে 
অধিবেশনে যোগদান করেন । চরমপন্থীর] কংগ্রেসে আধিপত্য স্থাপন 
করেন এবং বিলাতীবর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প।শ করিয়ে নেন। 
তাদের এই কৃতিত্বকে নিবেদিত! সানন্দ অভিনন্দন জানান। কংগ্রেসে 
গোখেল নরম পন্থী নীতির পক্ষে তার প্রভাব প্রয়োগ করেন এবং 
ধন্/বাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে নিবেদিত গোখেলের প্রশংসা করেন এই 
বলে যে, তিনি ইংলগুকে ন্যায় বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করছেন এবং তা করতে 
শিয়ে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই দেশের উপকার করছেন। কংগ্রেসের 
পরবর্ভী অধিবেশন হয় 1906 সালে কলকাতায় ; নিবেদিত1 তাতেও 
যোগ দেন/ কিন্তু চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে যে বিবাদ বেড়ে 
চলেছিল তাতে তিনি ব্যথিত হৃন। ভারতীয় জাতীয়তা যাতে গড়ে 
ওঠে তারই জগ্চ তিনি আগ্রহান্থিত ছিলেন ; সে কারণে নান! পাটির 
উত্তবে তার বিরাগ ছিল। একারণে তিনি জাতীয় পতাকার একটি 
নকশা তৈরী করেন, তার মধ্যে গ্রতীক স্বরূপ ছিল ব্জ এবং উপরে 
অঙ্কিত ছিল “বন্দেমাতরম' কথাটি । তিনি এই পরিকল্পন! গ্রহণ করেন 
দর্ধীচির কাহিনী থেকে ২ কাহিনীতে আছে যে দধীচি বজ্র নি্নাণের 
জন্য তার দেহের অস্থি দান করেছিলেন ; বজ্রকে নিবেদিত] ত্যাগের 
প্রেরণ।র প্রতীকম্বরূপ মনে করতেন ।. নকশাটির অন্য কয়েকটি রূপও 
তিনি প্রস্তত করিয়েছিলেন। নকশাটি সবাই অনুমোদন করেন, কিন্ত 
পতাকার চুড়ান্ত রূপ স্থির করার সময়ে কেউ ত1 বিবেচনার জন্য প্রস্ত!ব 
উত্াপন করেননি । তাতে কিন্তু সে বিষয়ে নিবেদিত! যে চিন্তা ভাবন! 
করেছিলেন তার তাৎপর্ষের লাঘব হয় ন। 

1906 স।লে বরিশাল সম্মেলনে নেতৃত্থানীয়ের সবাই সমবেত 
হয়েছিলেন ; বিদেশী শাসকের! সে সম্মেলন নিছক বলপ্রয়োগে ভেঙ্গে 
দেন; তাতে রাজনৈতিক আন্দোলন আরও জোরদায় হুয়। 1907 
সালে সুরাটে অন্ুতিত অধিবেশচন কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ; 
চরমপন্থীরা. কংঞেস দখল করে। অরবিন্দ ধোষ জাতীয়তাবাদীদের 
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নেতৃত্ব -লাঙও করেন এবং 'বন্দেমাতরম' নামক ইংরাজী পত্রিক। 
সম্পাদনায় বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে যোগ দেন। এই সময়ে গুপ্ত 
সমিতিদের মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলন প্রত গড়ে উঠছিল এবং 
অরবিন্দের কাছ থেকেই সে আন্দোলন প্রেরণা পাচ্ছিল। ভগিনী 
নিবেদিতার ফরাসী দেশীয়। জীবনীকার মাদাম লিজেল রেমণ্ড 
লিখেছেন যে, নিবেদিতা এসব সমিতির সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন যে তিনি তরুণ বিপ্রবীদের বোম তৈরীর কাজে সাহায্য 
করার জন্য ডক্টর জে. সি. বসু এবং রসায়ণশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক 
ও মহান সমাজসেবী ডক্টর পি. সি. রায়ের সহকারী সেজে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের লেবোরেটরীতে প্রবেশাধিকার পাবার ব্যবস্থা করে দেন। 
মাদাম রেমণ্ড আরও লিখেছেন ষে মুরারীপুকুর কারখানার সঙ্গেও 
নিবেদিত। সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানেও বোম প্রস্তুত হতে] এবং তারই 
ফলে একদল বিপ্লবী গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হন ও কারাদণ্ড লাভ 
করেন। নিবেদিত] বাস্তবিকই গুপ্ত আন্দোলনে এতটা মিশেছিলেন 
কিনা ত৷ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে ভারতের স্বাধীনতার 
জন্ম আগ্রতে যেমন উদ্দীপ্ত। হয়ে উঠেছিলেন, তার স্বভাব ছিল এমন-- 
যা বিশ্বাস করতেন তার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মোেতসর্গ করতেন এবং 
তিনি স্বামীঞজীর শিক্ষা ও কালী উপাসনা থেকে শক্তি সাধনায় 
দীক্ষিত হয়েছিলেন, এসব বিবেচনা করলে এটাই সম্ভব মনে হয় যে 
তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব তাই 
করেছিলেন। গভর্ণমেন্টও তার গতিবিধির উপর গভীর দৃষ্টি রাখতেন 
এবং তার চিঠিপত্র খুলে পড়তেন-__কিছুদিন পর তিনি পোষ্টমাঞ্টার 
জেনারেলের কাছে এ বিষয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই সে 
খবর জান। যায়। ভারতকে তার অন্তনিহিত গ্রতিভা, উত্তরাধিকার ও 
তার অতীত গোরবানুযায়ী গড়ে তোলার চিন্তাই তার হৃদয় মন ভেসে 
গিয়েছিল। তার গুরু বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে তার দেশের মানুষের 
মাংসপেশী হোক লোহার'মতো, তাদের সায় হোক ইস্পাতের মতো । 
মানুষ গড়াই ছিল তার জীবনদর্শন। সে জীবনদর্শন বিপ্লবীদের এতটা 
প্রেরণ! দিয়েছিল যে গীতা ও চণ্ডীর সঙ্গে তার গ্রস্থাবলীও ছিল তাদের 
সবসময়ের সাথী । বিদেশী গভর্ণমেষ্টও মনে করতেন যে তিনি ও তার 
বই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । ভগিনী নিবেদিতা মনে করতেন 
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যে জাতি গঠনেই মানুষ গড়ার পূর্ণতা) 1903 সালের 3 এপ্রিল 
মিস.ম্যাকলিওডের কাছে এক. চিঠিতে .তিনি লেখেন যে রামকুফ্ণ- 
বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয় করেছিলেন, ভারতীয় জাতিকে 
তা থেকে প্রেরণা নিতে হবে এবং তার জাতীয়তাকে গভীর ও পূর্ণবূপে 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের যে অবনতি ঘটেছে, তা তার গেণচরে 
ছিল; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ষে গেঁড়ামীতে বা বিদেশী ভাবধার! 
গ্রহণে এ অবনতির প্রতিক।র হবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, 
ভারতের নিজেকে নূতন করে গড়বার মতে] শক্তি তার নিজের মধ্যেই 
আছে। তাযে আছে তা বোঝা যায় এ থেকে যে তার রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, ধ।মিক জীবন স্রোতের বাইরেও নন] জীবনধ।র। রয়েছে । 
তিনি মনশ্চক্ষে দেখলেন যে, ভারতের পুনরজ্জীবনের নান1 দিক 
থাকবে--সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধান্সিক-_ 
এবং ভ।রতের জীবনের অন্তরস্থিত যে গভীর স্বত্তা ত' দিয়েই তার 
বিচিত্র জীবনধার! সম্মদ্ধ হবে । তিনি তার বন্তৃতা লেখা ও কাজ দিয়ে 
এই পুনরুজ্জীবনেরই সহায়ত করতে চেয়েছিলেন । ফল হলে যেমন 
স্ুদুরপ্রমারী ভেমনই স্থায়ী। 


সম্মখপথে 


19095 সালে বারাণলীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর নিবেদিতা 
কিছুকাল সেখানে থাকেন; তিন বংসর আগে সেখানে ক্ষুদ্র আকারের 
একট] সেবাশ্রম স্থাগিত হয়েছিল, লিবেদিতা এ সময়টা! সেখানে কাজ 
করেন। তিনিও তার সঙ্গের সবাই পরে র।জস্থান যান, আনেক 
দিন ধরেই তিনি সেখানে যেতে চাইছিলেন। জার়গাট।র সঙ্গে যে 
সব এঁতিহাসিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে সে সব তাকে খুব বিচলিত 
করেছিল। একদিন তারা যখন চিতোর পোৌঁছুলেন তখন রাত দুপুর 
পেরিয়ে গেছে, চারদিক চন্দ্রালোকিত । মাইল খানেক দূরে চিতোর 
দর্গ দেখ। যাচ্ছিল, তারা একট পাথরের উপর বসলেন এবং নিবেদিত! 
অতীত্‌ ও চিতোরের গৌরব পদ্িনীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। তারপর 
তার! বারাণসী ফিন্ললেন, সেখানে শ্রীমতী আানি বেসাস্তের সঙ্গে তার 
দেখ] হ'লে আনি বেসান্ত ছিলেন থিওসফী মতের অনুসারী কিন্ত সেই 
ভার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তিনিও এ দেশকে নিদ্দের ব'লে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং কালক্রমে দেশের সবাগ্রগণ্য নেতাদের অন্যতম ব'লে 
পরিগণিতা হন। নিবেদিতা এখানে জনসমক্ষে কয়েকটি ভাষণও দেন। 

তারপর তীারা 1906 সালের 22 জানুয়ারী কলকাতা ফিরে 
আসেন। সে বছরেই এমন দৃপ্জন লোক মারা যান নিবেদিত] ধাদের 
সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ধীর ভার গভীর শ্রদ্ধা অর্জন ক'রেছিলেন। 
তাদের 'একজন ্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্ব, 
তিনি নিবেদিতাকে হিন্দ্ব ধর্ম বুঝতে সাহায্য ক'রেছিলেন। অন্যজন 
ছিলেন ভক্তিভাঙন। বধিয়সী গোপালের ম1"; তাকে এই নামেই ডাকা 
হ'তে! কারণ, স্বয়ং রামকৃঞ্ণ তাকে মা! ব'লে ডেকেছিলেন। মিসেস 
বুল-ও মৈস ম্যাকলিওড তাকে প্রথম দেখেছিলেন বেলুড়ে একটা 
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উংসবে, তারপর আবার 1898 সালে কামারহাটিতে, তার খিক 
চরিত্র তাদের মুগ্ধ করেছিলো । 1903 সালের 10 ভিপেম্বর থেকে 
শপ করে আড়।ই বৎসর কাল তিনি নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন, "1906 
সালের 6 জ্বলাই তিরানববই বংসর বয়সে গোপালের মা দেহত)গ 
করেন। এ সব ম্বত্যুতে নিবেদিতার জীবনে একট] শৃন্যতার সৃষ্টি 
হ'লে! । পূর্ববঙ্গে দুভিক্ষ ঘটতে আরেক মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয় 
এবং নিবেদিত! উদ্ধার কাধের ব্রত নিয়ে সেখানে যান। 01177177569 
07 £07%7116 211 1100৫ 17 22491 17327127117 1906 নামক বইয়ে 
তিনি তার অভিজ্ঞত1 লিপিবদ্ধ করেছেন। কলকাতা ফিরে তিনি পীড়িত 
হ'য়ে পড়েন; ভগিনী জ্রীশ্চিন এবং বেলুড় মঠের স্বামী ব্রন্মানন্দ ও 
স্বামী সারদানন্দ তার পরিচধা! করেন। আরোগ্যকালে তিনি দমদমে 
আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে শিয়ে থাকেন। কিছু পেখ।র কাজ করার 
উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে তার অবন্থানকাল বাড়িয়ে দেন। প্প্রবুদ্ধ 
ভারত'*এর সাময়িক প্রসঙ্গ লেখা ছাড়াও তিনি (07212 75125 ০ 
71777124757) ও 17761419557 ০5 1 507 %77% বই দুটো লেখ শুরু 
করেন। তিনি জে. সি. বসুকে তির বই £/2711 765%0756 ও 
(০7117012172 15160110-725)010102)) রচনায় সাহায্য করেন। মিসেস 
সেভিয়ার্স 1907 সালে কলকাতায় অঃমেন, নিবেদিতার সঙ্গে দমদমে 
অবস্থান করেন এবং স্বামী স্বরূপানন্দকৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদের 
প্রুফ লংশোধনের কাজে সাহ।য্য করেন। নিবেদিতা ও ক্রীশ্চিন 
উভয়েই ডাঃ ও মিসেস বসুর সঙ্গে মায়াবতী যান। সে সময়ে মায়াবতী 
কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন স্বামী রিরজানন্দ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 
সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন, স্বামী স্বরূপানন্দ ত 
প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন । ভগ্গিণী নিবেদিত রচনাবলীর 
একটি উপক্রমণিক1 লেখার ভার নেন। তার নাম দেন 0% 1475157 
272 1515 85255085. এ সময়ে তার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল এবং মিস 
ম্যাকলিওড ও মিসেস বুল তাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্ক পাশ্চাত্যে যেতে 
পীড়াপীড়ি করেন। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবেশও প্রীতিকর ছিলনা ; 
গভর্নমেন্ট কঠোর অত্যাচারের নীতি চালাচ্দ্বলেন। 'লাল। লাজপত 
রায় এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্ধাসনের সংবাদে 
মিবেঙগিতা ম্তত্ভিত হন। স্বামী বিবেকানদ্দের জ্রোডা ও “য়ুগাত্তর 
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পত্রিকার. সহ-সম্পাদক ডক্টর ভূপেন্ত্রনীথ দত্ত গ্রেপ্তার হওয়াতে 
নিবেদিতা তাকে জামীনে মুক্ত ক'রে আনেন, কিন্ত পরে ডক্টর দত্ত 
এক বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জেল থেকে ছাড়া! পাবার পর 
আমেরিকা চ'লে যান ইতিমধ্যে ডক্টর জে, সি. বসুর বই 7197 
25970756 ও 007772721776 1212070-7257/07010-তে বেশ সাড়া 
পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি মুরোপে নিমন্ত্রিত হন। তিনি নিবেদিতাকে 
তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন। সে অনুসারে নিবেদিতা 71০7277 
4571/ ও প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা দ্ব'টির জন্য আগাম কিছু 
লেখ প্রস্তুত করেন, মা সারদামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বেলুড় মঠে 
ও দক্ষিণেশ্বরে যান, তারপর যুরোপ রওন। হন। তিনি জাহাজে 
ব'সেও তার লেখার কাজ চালিয়ে যান। ক্রীশ্চনের এক চিঠিতে 
তিনি জানতে পারেন যে, বালিকা বিদ্যালয় আবার খোলা হয়েছে ও 
ঠিকমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে; এ সংবাদে তিনি উল্লসিত হ'ন। 

পাঁচ বংসর পর তিনি মা, বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে পুনগজিলিত 
হলেন ; 1907 সালের সেপ্টেম্বর থেকে কয়েক সপ্তাহ তিনি তাদের 
সঙ্গে থাকেন। নিবেদিতা যে হিন্দদদের জীবন পদ্ধতি নিজের বলে 
গ্রহণ করেছিলেন, তার ম! মেরী তা খুব ভালে হয়েছে বলে 
মনে করেন ও এতে নিবেদিতাও সান্তন। কোধ করেন । নভেম্বরে তিনি 
সুরোপ যান, বসু পরিবারের সঙ্গে জার্মানীতে এবং মিস ম্যাকলিওড ও 
মিসেস লেগেটের সঙ্গে প্যারীতে দেখা! করেন। তার বই 0712 
72195 ০) 12171277571 এই সময়ে প্রকাশিত হয় ও সাফল্য লাভ করে । 
তার ইংলপু প্রবাসকাল ভারত সম্প্কিত বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, লেখা 
ও আলাপে কেটে যায়। 1908 সালে তার প্রিন্স ক্রোপটকিনের সঙ্গে 
পুনরায় দেখ। হয় প্রিন্স ক্রোপটকিন তাকে বলেন যে রাশিয়া ও 
ভারতের অবস্থায় মিল রয়েছে এবং দু" দেশেই সমাজ বিপ্লব ঘটতে 
পারে বলে আশা দেন। গোখেল, বি. সি. পাল, আর. সি. দত্ত, 
আনন্দ কুমারস্বামী এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ভারতীর়--তা ছাড়! 
রাণ্টক্লিফ .ও কলকাতা শিল্পকল! বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ হযাতেল এ 
সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাদের সবার সঙ্গে দেখ! 
করলেন, ভারতের হিতার্থে তার কাজ চালিয়ে গেলেন। ভারতের 
প্রতি সহানুত্বৃতিশীল পার্লামেপ্ট সদস্য ও সাংবাদিকদের সম্পে তিনি দেখ! 
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কয়লেন। তাদের মধ্যে ছিলেন স্যার হেনরী কটন, ডক্টর ভি. এইচ. 
রাদারফোর্ড, মিসেস কেয়ার হাডি, উইলিয়ম রেডমণ্ড ও 72//% ০ 
22//515 পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম. ফেড। ভারতের কাজে 
নিবেদিতার কোনো ক্লান্তি ছিল না। 
কিন্ত ইতিমধো ভারতে রাজনৈতিক উত্তেজনা! উচ্চমাত্রায় পৌছেছিল। 

চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে তেদ সম্পূর্ণ হলো। বিপ্লবীদের 

বলপ্রয়োগ ও গভর্নমেন্টের অত্যাচার উভয়ই বেড়ে চলছিল। 

মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসুর কলকাত।র চীফ গ্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট 

মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, ঘটনাক্রমে ছ'জন যুরোপীয় মহিলার 

্বত্যু, বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার এযানদড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের 

প্রয়াস, আলীপুর জেলে রা্সাক্ষী নরেন গোস্বামীর হত্যা, অরবিন্দ 

ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের গ্রেপ্তার, অশ্থিনীকুমার দত্ত ও আরও 

আটজনের নির্বাসন-_-এ সব ঘটনার সংবাদ নিবেদিতাঁকে অত্যন্ত চঞ্চল 

করে তোলে । কিন্ত বিদেশে তার আরও কাজ ছিল এবং তিনি 

ডক্টর জে. সি বসুর সঙ্গে এক মাসের জন্য আয্লার্লযাণ্ডে যান। তারপর 

তারা আমেরিকায় যান এবং বোনে মিসেস ওল রুলের সঙ্গে অবস্থান 
করেন। নিবেদিতা মেইন নামক স্থানে গ্রীন একারে যৌথসন্প্রদায় 
নামে বিদ্দিত এক লৌকসম্টির সঙ্গে দেখা করেন ; স্বামী বিবেকানন্দ 
সেখানে মিস সার! জে, ফার্মারের নিমন্ত্রণক্রমে কিছুক।ল অবস্থান 
করেছিলেন । বিবেকানন্দ সেখানে ধানধারথায় ও শিস্কদের সঙ্গে 
কথোপকথনে দিন কাটান। নিবেদিতার বোধ হলে যে সেখানকার 
আবহাওয়] ম্বামীজীর অবস্থিতিতে পৃত -হ'য়ে আছে। সেখানে 
তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখ! হয়.। মিস মাকলিওড ও মিসেস 
লেগেটের সঙ্গেও সাক্ষাং ঘটে। 1907 সালের নভেম্বরে তিনি বক্তৃতা 
দেবার জন্য বুবিস্তত সফর করেন । তিনি তীর স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহও 
করেন। ন্যু ইয়র্কে তিনি প্রখ্যাতা গায়িক! মিস এম! খাসবির সঙ্গে 
কয়েকদিন কাটান। সে সময়কার সুপরিচিত সাংবাদিক এফ. আই, 
আলেকজান্দার তার সঙ্গে দেখ! করেন। নিষেদিতা তার মনে যে 
বিরাট ছাপ রেখেছিলেন তিনি তার বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। 
ন্যু ইয্বর্কেও তিনি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং পাঙ্টীত্য ভাবধারস্ক 
তাদেক প্রভীব সন্থদ্ধে একক বক্তৃতা দেন। জি. টি. সাদারল্যাখের 
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সঙ্গেও তাঁর দেখা হয় | মাঞ্ষিন সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূণে 
সাদারল্যাণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবী জোর সমর্থন করেন । ভারতীয় 
বিপ্লবীদের সঙ্গেও তার দেখা হয়। ডক্ুর তারকনাথ দাম ও ডক্টর 
দত্ত স্বীকার করেছেন যে নিবেদিত! একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ “করেন, 
তা হলো স্বামীজীর চিঠিগুলি সংগ্রহ করা । এ সময়ে ডক্টর জে. সি, 
বসু মাফিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃত। দিয়ে ফিরছিলেন, নিবেদিতা! র 
পরিকল্পন] ছিল তার সঙ্গে দেশে ফেরা । কিন্তু তিনি সংবাদ পেলেন 
যেতার মা ক্যানসারে পীড়িত এবং অতীব যন্ত্রণাভোগ করছেন। 
নিবেদিত! তাঁর মাকে সাম্তন! দিয়ে চিঠি লেখেন। তাতে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের পৃত জীবন থেকে প্রেরণ দিয়ে যন্ত্রণ! সহ্য করবার শঞ্জি 
প্রার্থনা করলেন। : 1909 সালের 9 জানুয়ারী তিনি আমেরিক1 থেকে 
এসে মাতার শধ্যাপার্খশে পৌছান। তার মা তাকে কাছে পেয়ে 
আনন্দিতা হন এবং 26শে জানুয়ারী শান্তিতে দেহত্যাগ করেন। 
নিবেদিতা আরও কিছুদিন তাঁর ভাই ও বোনের সঙ্গে থাকেন। তিনি 
মাকে কথা দিয়েছিলেন যে, তী!র বাব। গীর্জাতে যে সব ধর্মোপদেশ 
দিয়েছিলেন সে সব আবার লিখে সাজাবেন এবং সে কথা রক্ষা করেন। 
স্বমী বিবেকানন্দ মিঃ ফ্টান্ডিকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তিনি সে 
সবও সংগ্রহ করেন। এপ্রিল মাসে তিনি ভাই ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে 
তার মাতার দেহের ভন্মাবশেষ আয়ঙ্গ্যগুস্থ গ্রেট টরিংটন নামক স্থানে 
বহন করে নিয়ে যান এবং তার পিতার দেহাবশেষের পাশে সমাধিস্থ 
করেন। তার পিতার শেষকুত্যকালে ধার1 উপস্থিত ছিলেন তাদের 
কেউ কেউ এ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকেন । তার পিতামাতা যে পৈতৃক 
বাসম্থ।নে ও প্রশাস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে একত্র শ।য়িত হলেন এতে 
নিবেদিত! মিলেস বূলের কাছে এক চিঠিতে সন্তোষ, প্রকাশ করেন। 
ভগিনী নিবেদিতা এবার ভারতে ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বসু 
দম্পতি মার্চ মাসে ইংলগ্ডে ফেরেন এবং মে মাসে ইউরোপ যান। 
মিস ম্যাকলিওড, মিসেস বুল এবং নিবেদিত। তাদের অনুগামী হন। 
1909 সালের 2 স্বুলাই তারা জাহাজে ভ।রতাভিমুখে যাত্রা করেন। 
কিন্ত সে তারিখেই লগ্নে স্যার কার্জন উহলী নামক ইত্ডিয়! অফিসের 
এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনৈক ভারতীয় কর্তৃক নিহত হন; এ সংবাদ 
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পেয়ে নিবেদিতা বিচলিত হয়ে পড়েন । 1909 সালের 18 জুলাই তিনি 
কলকাতা পৌছান। তার জীবনীকারদের অধিকাংশ এ বিষয়ে একমত 
যে এ সময়ে তিনি নিজেকে কিছুকাল কতকটা গোপন রেখেছিলেন ; 
কারণ ইংরাজ গভর্নমেন্টের পুলিশের চোখে ঠিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি । 
ক1জেই তিনি বৃবেস্বঝে আবার তার স্বাভাবিক কাজকম্ন শুরু করেন। 
কিন্ত রাজনীতিতে তিনি আরও প্রকাশ্য অশ গ্রহণ করেন, এই ছিল 
তার নিয়ঠি। 


“বহি তব করম্মভার' 


এ সময়টাতেই আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল। গভর্ণমেন্ট প্রচণ্ড 
দমননীতি চালাচ্ছিলেন। সর্ধত্র খানাতল্ল।স ও গ্রেফতার চলছিল। 
বিপ্লবীরা বোমা তৈরী করে ও বোমা মেরে জবাব দিচ্ছিলেন। 
তথাকথিত মুরারীপৃকুর রোড যঙ্যন্ত্র 1908 সালের মে মাঁসে ধরা 
পড়ে। মামলা চলে দেড় বংসর ধরে। বারীন্্রকুমার ঘোষ তার ভ্রাতা 
শ্রীঅরবিন্দের কাছে থেকে দীক্ষা] পেয়েছিলেন, পনেরো বৎসর বয়সে 
বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন এবং দেশের যুব সংগঠনে নিবেদিতার 
সাহায) পেয়েছিলেন। তিনি এবং উল্লাম কর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, 
আপীলে ত| কমে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আর তেরে। জন কঠোর 
কারাদণ্ডে দর্ডিত হন। চিত্তরঞ্জন দাশের জোরালো পক্ষ সমর্থনের 
ফলে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন । ভগিনী নিবেদিতা ফিরে এসে দেখেন 
যে তার বন্ধুদের অনেকেই বিন বিচারে আটক, কারারুদ্ধ বা 
নির্বাসিত । তিলক তাদের অন্যতম । তাকে ছয় বংসরের জন্য মান্দালয়ে 
প্রেরণ কর! হয়েছে। কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অন্যান্য কয়েকজন বাংলা 
থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। অন্ত অনেকে গ্রেপ্ত।র হয়েছেন, কেউ 
কেউ আত্মগোপন করেছেন। নেতার অভাবে রাজনৈতিক আন্দো" 
লনের ক্ষতি হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছিল। দেবব্রত ও শচীন নামে 
দু'জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল হয়ে গিয়েছিল, তীরা বেলুড় 
মঠে যোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে মঠের উপর পুলিশের কড়া নজর 
বসে। মঠের সভাপতি স্বামী ব্রন্মানন্দ মঠে বাইরের লোকের আস! 
নিষিদ্ধ করে দেন_-নিবেদিত। কলকাত। ফিরলে পর ত্রন্মান্দ আগে 
যেমন একবার তার কার্যকলাপের জন্য দায়িত্ব অস্বীকার করে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন, সেই মর্মে এবার দ্বিতীয় বিবৃতি দেন। মোকদামায় অরবিন্দ 
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খালাস পাওয়াতে নিবেদিতা তার স্কুলে উৎসব পালন করেন। এই 
সময়ে বোধ হচ্ছিল যেন শ্রীঅরবিন্দ পূর্বাপেক্ষা বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি 
সংগ্রহ করেছেন ; তিনি গীত] ও উপনিষদের সাহাধ্যে যে যোগীসৃলভ 
মনঃসংযোগের ক্ষমত। অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে নিজেও লিখলেন। 
তিনি দাবী করলেন যে জেলে থাকা কালে এক পক্ষ কালতিনি 
বিবেকানন্দের স্বর শুনেছেন ও তার উপস্থিতি অনুভব করেছেন । 
এই সময়ে তিনি দুটি সাময়িক পত্রিক! প্রকাশ করেন--ইংরাজীতে 
777772)0277 ও বাংলায় 'ধম? । জাতীয় সাধনাকে শক্তিশালী করার 
উদ্দেশ্যে ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্মিলিত করাই তিনি এ পত্রিকাদ্য়ের 
লক্ষ্য বলে বর্ণনা করলেন। নিবেদিত। এ দুই পত্রিকায় নিয়মিত 
পিখতেন। অরবিন্দ স্বীকার করতেন যে দক্ষিনেশ্বরের নিরক্ষর খাষি 
রামকৃ্জের কাছ থেকেই ভারত আত্মোদ্ধারের পথ জেনেছে । তিনি 
এ কথার উপর জোর দিতেন যে, কাজ তখনও ভালো করে শুরুই 
হয়নি, বিবেকানন্দের বাণীও তখন বাস্তবায়িত হয়নি। নিবেদিতা 
লক্ষ্য করেছিলেন, অরবিন্দ নিজেকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে 
প্রাচীন খধিদের পন্থানুদরণে আত্মিক শক্তি সংগ্রহ করার দিকে যেতে 
চ।ইছেন। তিনি ইংর।জী “কর্মযোগিন* এর 39টি সংখ্য। প্রকাশ 
করার পর খবর এলো যে গভর্ণমেন্ট তার ও তার পত্রিকার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থাবলম্বনের কথা ভাবছেন । যে রাজনৈতিক কর্মীমগ্ডলী সে সময়ে 
অরবিন্দকে ঘিরে থাকতো নিবেদিত। অনেক সময়েই তাদের সান্নিধ্যে 
আসতেন। অরবিন্দ নির্বাসিত হবেন বলে একট! খবর আসাতে 
নিবেদিত তাকে দেশ ছেড়ে চলে যাব।র পরামর্শ দেন। কিন্ত অরবিন্দ 
“কমযোগিন*-এ একট! বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেট! জাতির উদ্দেশে তার 
ইচ্ছাপত্ররূপে পরিগণিত হয় এবং তাতেই তখনকার মতে। নির্বাসন 
এড়ানে। যায় । কিন্তু তার অল্পদিন পরই 'কর্মযোগিন'-এর কর্মী ব্রামচন্ত্র 
মন্ভ্বমদার খবর আনেন যে অরবিন্দের গ্রেপ্তার আসন্ন । তখন আর 
মোটেও সময় ছিল না। 1910 সালের ফেব্রুয়ারীতে অরবিন্দ ফরাসী 
উপনিবেশ চন্দননগরে চলে যান। তিনি নিবেদিতার জন্য এক বাসা 
রেখে যান, তাতে ত।র অনুপস্থিতিতে নিবেদিতাকে “কর্ম যোগিন' 
সম্পাদনার ভার নিতে বলেন। নিবেদিতা 14 ফেব্রুয়ারী তারিখে 
চন্দননগরে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেদিন ছিল সরস্বতী পুজার 
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দিন। সে মাসের সাতাশ তারিখে নিবেদিতা পুনরায় অরবিন্দের সঙ্গে 
দেখা করেন। 1910 সালের এপ্রিলে 'কর্মযোগিন? বন্ধ হয়ে যায়, সে 
পর্ষস্ত নিবেদিতা কাগজটি সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন। ততদিনে 
অরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌছে গেছেন। 
এই সময়ে পত্রিকাটির এক সংখ্যায় নিবেদিতা এক বিবৃতি প্রকাশ 
করেন; সেটাও একট ইচ্ছাপত্ররূপে গণ্য হয়েছে । সেটি এপ £ 
আমি বিশ্বাস করি যে ভারত এক, অবিভাজ্, অজেয়। 
এক বাসভৃমিঃ এক স্বার্থ ও এক দেশপ্রেমের উপরই জাতীয় এক গড়ে উঠে। 
আমি বিশ্বাস কৰি যেবেদ ও উপনিষদের মধ্য দিয়ে, নান! ধর্ম ও 
সাআজ্য গঠনে, বিদ্ব্জনেব বিদ্যায় ও ঝধিদেব ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ 
পেয়েছিল ত1 পুনরায় আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, তার নাম জাতীয়তা । 
আমি বিশ্বাস করি যে অতীতের মধ্যেই বর্তমান ভারতের শিকড় গভীরভাবে 
নিহিত এবং তাব সামনে রষেছে গৌরবময় ভবিস্থুৎ | 
হে জাতীয়তা! তুমি এসে! আমার কাছে আনন্দে এসো ছঃখে, এসে। 
সম্মানে বা এসো লজ্জায়! তুমি আমাকে তোমার অ।পন করে নাও ! 
এর আগেই নিবেদিতার উপর সর্বদা পুলিশের নজর লেগেছিলে|, 
তার সাধারণ চিডিপত্রও সেন্সর কর! হতে, সেক!রশে তাকে বাধ্য হয়েই 
পোষ্টমাঞ্টার জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হয়েছিলে।। 10 
মার্চ তারিখে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির স্ত্রী লেডী মিন্টো! নিজের পরিচয় 
প্রকাশ না করে নিবেদিত।র স্কুল দেখতে আসেন । চলে যাব।র আগে 
তিনি নিজের পরিচয় দেন, তার আসাতে নিবেদিত] একাধারে বিস্মিত 
ও পুলকিত হন। লেডী মিন্টো পরে লেখেন, নিবেদিতা তার মনে 
গভীর ছাপ রেখেছিলেন। তিনি বেলুড় মঠেও যান। দক্ষিনেশ্বরে 
যাবার সময়ে নিবেদিত ও ক্রীশ্চিন তার সঙ্গে থাকেন। তিনি 
নিবেদিতাকে রাজভবনে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন এবং নিবেদিতার উপর 
পুলিশের নজরের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি নিবেদিত।কে 
পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন, নিবেদিত। তাই 
করেন। 
এসব ঘটনার আগে 1909 সালের নভেম্বরে ইংলগ্ডের শ্রমিক দলের 
নেতা ও ভাবী প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাকডোনান্ড কলকাত। আসেন 
ও নিবেদিতার সঙ্গে দেখ! করেন। তিনিও নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন 
এবং ভার সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলোচন। করেন । 
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যাহোক, 'কর্মযোগিন'-এর প্রক।শ স্থগিত হয়ে যাবার পর নিবেদিতা 
চুপচাপ থাকতে ভালোবাসতেন । তিনি যে ভারতের স্বাধীনতা 
প্রচেষ্টাতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিপেন তা ছিল তার 
ভারতের জীবনপ্রবাহে নিজেকে মিলিয়ে দেবারই ফল। এখন তিনি 
তার প্রয়াত গুরুর বাণীর নির্দেশে সে জীবনপ্রবাহে গভীরভাবে ডুবে 
যেতে চাইলেন। তিনি আর য। কিছু করুন বা! করতে চেষ্টা করুন ন। 
কেন, দ্ষুলের চিন্তাই ছিল তার প্রথমচিস্তা। তিনি স্কুল ওদ্কুলের 
ছাত্রীদের ভালোবাসতেন ও তাদের যত্ব নিতেন। শশিনী ক্রীশ্চিন। 
তার অনুপস্থিতে স্কুলটির পরিচালন! করেছিলেন। নিবেদিতা পাশ্চাত্য 
থেকে ফিরে আসার পর তিনি বামুপরিবঙনের জন্য চলে যান এবং 
নিবেদিত" স্কুলের ঙার গ্রহণ করেন । পুষ্পদেবী নামে একজন শিক্ষিক৷ 
কিছুদিন এ স্কুলে ছিলেন। বিপ্লবী দেবব্রতর ৬গিনী সধীর। স্কুলের 
কাজে আত্মোংসর্গ করেছিলেন । দেবব্রত বেলুড় মঠে যোগ দিয়েছিলেন 
সেকথ। পূর্বেই বলা হয়েছে। স্কুল পরিচচালনায় ভগিনী নিবেদিতার 
প্রধান অস্বিধাই ছিল অথিক । তিনি মিসেস বুলের কন্তা ওলিয়ার 
কাছ থেকে সামান্য কিছু সাহায্য পেতেন ; কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। 
ইতিমধ্যে স্কুলটির দুটা শাখা খোল] হয়েছিল । এই সময়ে স্কুলে সত্তর 
জনের মতো ছাত্রী ছিল। নিবেদিতা তাদের ভূগোল, ইতিহাস, 
সৃচের কাজ ও অঙ্কনবিদ্যা শেখ।তেন। তিনি নিয়মানুবতিতা রক্ষার 
ব্যাপারে খুব কড়। ছিলেন ; তিনি যে ছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে 
ব্যক্তিগত নজর র।খতেন, তা তার নিয়মানৃবতিতা রক্ষায় সহায়ক 
হয়েছিল । তিনি তার ছাত্রীদের তৈয়ারী খেলনা! ও ছবি লোককে 
দেখাবার জন্য সাজিয়ে রাখেন; প্রসিদ্ধ শিল্পরসিক আনন্দ কুমার- 
স্বামী একদিন স্কুল দেখতে এসে একটি ছাত্রীর করা আলপনার নকশার 
প্রশংসা! করেন, এতে নিবেদিত অত্যন্ত আনন্দিত হন। সংস্কৃত 
শিক্ষ|কে স্কুলের পাঠ)ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবেন এরকম পরিকল্পনায় ও 
ছাত্রীর! তালপাতায় সংস্কৃত লিখবে এমন সম্ভবনায় তিনি উল্লাস 
বোধ করতেন। ছাত্রীদের ধামিক ও এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান- 
গুলোতে বেড়াতে নিয়ে য।বেন বলে তার বিশেষ আকাজ্ষ। ছিল। সে 
আকাঙ্ষ। পূর্ণ হয়নি কিন্তু তিনি ভাদের যাছুঘরে, চিড়িয়াখানায়, 
দক্ষিণেশ্বরে ও সে জাতীয় অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা 
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করেছিলেন। সে সব জায়গার ত।ংপর্য তিনি তাদের বুঝিয়ে দিতেন, 
তা”তে তাদের বেড়াবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে]। সর্বদাই তার চেষ্টা ছিল 
ছাত্রীদের স্বদেশ ৬ারতবর্ষকে গাঁলে।বাসতে উদুদ্ধ করা। ব্রান্গ 
বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের গ্রীয়ার পার্কে দেশ।শ্রবোধক বঞ্ততা 
হতে।; তিনি ছাত্রীদের ৩1 শে।নাবার জন্য সেখ।নে নিয়ে ষেতেন। 
তিনি স্বদেশী প্রদর্শনীগুলিতে ছাএীদের হস্তশিঞ্জেণ নিদশনসমূহ 
দেখাবার ব্যবস্থা করতেন, স্কুলে চরকায় তাত বুনব।র ব্লাশও 
খুলেছিলেন। “বন্দেমাতরম' গাঁন গঙনমেণ্ট কর্তণ নিষিদ্ধ হওয়া 
সত্ত্বেও তিনি তার স্কুলে ছাত্রীদের দ্বারা তা নিয়মি৩৩।বে গ!ওয়াতেন। 
তিনি তাদের নিয়ে বিবেক।নন্দের জীবনী প।ঠ করতেন এবং তাদের 
বেলুড মঠে ও মা স।খদামণির ক।ছে নিয়ে যেতেন । তিনি ছাএীদের 
মধ্যে বালবিধবাদের বিশেষ যত শিতেন। মোটের উপর তিনি স্কুলটিকে 
এমন ক'রে গডে তুলেছিলেন যে ছাঁএীর। সেখানে শুধু শিক্ষ গ্রহণ 
করত না, মনের আংশ্রয় ও আশ্ব(সও পেতো । সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধ! 
সত্তেও নিবেদিতা স্কুলের কাজে নিজেকে ধন্য মনে করণেন। 

মা সারদামণি যখনই দেশের বাডী থেকে কলকাতা অ।সঙেন 
তখনই স্কুলটি দেখতে যেতেন। নিবেদিতাও তার সঙ্গে দেখা করতে 
ভুলতেন না_বিশেষত কোথাও দূরে যাবার আগে। তিনি মা 
জননীকে যথে।চিত অনুষ্ঠান সহকারে অত্যর্থন। জানাতেন। মা'র 
প্রতি তার মনোভ।ব ছিল গ্রবল ভক্তির এবং মা'রও তার প্রতি স্লেহের 
সীমা ছিল না। নিবেপিত। তার স্ব্তিবিধ।নের জন্য যথাসাধ্য করতেন। 
তিনি মা'র জন্য যা করতে চাইতেন তা সব করতে পারতেন ন1) 
কারণ, অথার্ভাব। তিনি মা সারগামণিকে মা ব'লে ড।কতেন এবং 
মা-ও নিবেদিতাকে মেয়ে ব'লে সম্বোধন করতেন । নিবেদিতা যখন 
মাঝে মাঝে দেশের বাইরে যেতেন তখন চিঠি পত্রের মধ্যেও তাদের 
এই মা-মেয়ে সম্পর্ক প্রকাশ পেত । নিবেদিত! মা'র সঙ্গে কথা 
বলার ও ছাত্রীদের পড়াবার মতে| যথেষ্ট বাংলা শিখেছিপেন। 
ভারতের নারীর সেবা কর।র জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট 
নোবেলকে ভারতে আসতে বলেছিলপেন। ম৷ সারদামণি ছিলেন 
মৃত্তিমতী আদর্শ ভারতীয়! নারী এবং ভগিনী নিবেদিতা মা'র কাছেই 
ভার প্রয়োজনীয় সান্তনা! খুজে পেতেন। 
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এবার ভগিনী নিবেদিত। যে ভ্রমণে নির্গঙা হলেন তা'তে ভারতের 
অনস্ত জীবনধার! বলে যা কথিত তার সঙ্গে তার একাত্মতা সম্পূর্ণ 
হলো! । ডক্টর জে. সি. বসু, শ্রীযুক্তা অবল! বসু ও তাদের ভ্রাতৃষ্পুত্ 
অরবিন্দমমোহন বসুর সঙ্গে তিনি কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণে তীর্থ- 
যাত্রা করলেন। তারা সেখান থেকে হরিদ্বার দিয়ে ফিরলেন শ্রীনগর 
হয়ে। ভারতীয় জাতির তথাকথিত সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিকতা 
প্রবল আগ্রহের অতিজ্ঞত1! তিনি প্রাণ ৬'রে গ্রহণ করেছিলেন । 
1/942771 71619 পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞত। বিবৃত 
করেছিলেন, পরে সেটা %27277011 0174 8607471777)77--4 
17167775107) নামক বই আকারে প্রক।শিত হয়। 

সেখান থেকে ফেরার পর তিনি মিসেস সার! বুলের গুরুতর পীড়ার 

ংবাদ পান। মিসেস বুল নিবেদিতার মহদুপকার ক'রেছিলেন £ 
স্বামী বিবেকানন্দ তাকে 'বীর মাতা” বলে ডাকতেন। নিবেদিতার 
স্থাল চালানো, লেখ প্রকাশ করা এবং জে. সি. বসুর কাজে সাহায্য 
করাতে মিসেস বলের প্রন্নুর সহায়তা ছিল। নিবেদিতার মনে এ সময়ে 
্বত্যুর পূর্বাভাষ দেখ। দিয়েছিল, তিনি মিসেস বুলকে লিখেছিলেন যে 
তিনি তার কাজ শেষ ক'রে যেতে পারবেন না বলে আশঙ্কা করছেন। 
এরই মধ্যে তিনি যখন অন্যান্য বংসরের মতো পুজার ছুটিতে দাজজিলিং 
গিয়েছিলেন তখন টেলিগ্রাম পেলেন যে মিলেস বুলের অবস্থা সংকট- 
জনক এবং তিনি তাকে দেখতে চান। তাই নিবেদিতা জাহাজে করে 
তাড়াতাড়ি মিসেস রুলের শধ্যাপার্খ্বে উপস্থিত হন ও অস্তিম সময় 
পর্য্যন্ত তার কাছে ছিলেন। তিনি স্বামীজীর লেখ! থেকে তাকে পড়ে 
শোনান এবং তিনি ওস্বামীজী ষে সময়টা একসঙ্গে ভারতে ছিলেন 
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তার স্মৃতিচারণ করেন । এ সময়েই তিনি “মেয়েদের বর্তমান অবস্থাঃ 
শীর্ষক একটি সন্দর্ভ লেখেন ও লগুনে অনুষ্টিত বিশ্বজাতি সম্মেলনে 
প্রেরণ করেন। সে সময়ে তার সমস্ত চিন্তাই ছিল মিসেস বুলকে 
ঘিরে। একদিন তিনি যখন মিসেস সারা-র জন্য গীর্জায় প্রার্থন! 
করছিলেন তখন তিনি অনুভব করলেন যে কুমারী মেরীর প্রতিকৃতির 
সঙ্গে মাসারদামণির কোনে। প্রভেদ নেই। তিনি তখনই শ্রীশ্রীমা'র 
কাছে একটা চিঠি লিখলেন । কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি সে সময়ে 
খুব অশান্তিতে ছিলেন। মিসেস রুলের ভাই মিঃ ই. জি. থর্প ও 
তার মেয়ে ওলিয়। এ সময়ে সেখানে ছিলেন এবং ওলিয়া৷ নিবেদিতার 
প্রতি বিষম বিরূপ ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠেন। তার সন্দেহ হয় যে 
নিবেদিতা সেখানে গেছেন মিসেস বুলের টাঁকাপয়সা ভাঙ করবার 
জন্য। মিসেস বুল 1911 সালের 18 জানুয়ারী মার! যান। 
নিবেদিতার ইচ্ছা! ছিল তখনই ভারতে ফিরে আসার, কিন্ত তাকে 
থেকে যেতে হয়, কারণ, মিসেস বুল তার উইলে নিবেদিতার জন্তও 
কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে নিবেদিতাকে খোঁজ খবর নিতে 
হচ্ছিল । তিনি মিস এলিস লংফেলো৷ নামে অন্ত এক বন্ধুর বাড়ীতে 
গিয়ে ওঠেন। ওলিয়। তার মা'র উইল মেনে নিলেন না, নিবেদিতা 
স্থির করলেন যে বিষয়টি মিঃ থর্পের হাতে ফেলে রেখে আমেরিকা 
থেকে চলে আসবেন। এই সময়েই তিনি স্ব।মী সদানন্দের স্বৃত্যু- 
সংবাদে মনে গুরুতর আঘাত পান। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর 
থেকেই সদানন্দ নিবেদিতার একাধারে বন্ধু, সহকর্মী ও সঙ্গী ছিলেন । 
আমেরিকা যাবার আগে সদানন্দের পীড়িতাবস্থায় তিনিই তর 
দেখাশোন। করতেন। ভারতে ফিরর[|র পথে তিনি লগুনে র্যাটক্লিফ 
ও অন্যান্য বন্ধুদের এবং মিস ম্যাকলিওডভ ও মিসেস লেগেটের সঙ্গে 
দেখা করেন। বন্ধুদের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা । 1911 সালের 
3 মার্চে তিনি মার্সেলিস থেকে জাহাজে রওন। হন । ? এপ্রিল বোম্বাই 
পৌছান এবং কলকাত! ফিরে আসেন। সে সময়ে মা সারদামণি 
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণাস্তে ফিরে এসেছিলেন, তার সঙ্গে নিবেদিতার 
সাক্ষাং হয়। তিনি বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী ব্রল্লানন্দ ও স্বামী তুরীয়া- 
নন্দের সঙ্গে দেখা করেন। সে সময়ে তার মনে মৃত্যুর পৃর্বাভাস 
জোরদার হচ্ছিল, এবং স্ব।মীজী ত!র কাছে যেকাজ চেয়েছিলেন পাছে 


€6 ডগিনী নিষেদিত। 


তা ক'রে যেতে ন। পারেন সে চিন্তায় তিনি অশাস্তিভোগ করছিলেন । 
এই সময়ে তিনি ডক্টর এবং মিসেস জে. সি. বসু ও তার ভাইপো 
অরবিন্দ বস্'র সঙ্গে মায়াবভীতে গেলেন। ডক্টর বসকে তিনি তার 
নূতন বই প্রণয়নের কাজে সাহায্য করেন। ডক্টর বসু অদ্বৈত আশ্রমে 
এক বক্তৃতা দেন এবং নিবেদিতাঁও আশ্রমবাসীদেব কাছে বুদ্ধিবৃত্তি- 
ভিত্তিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলেন। 3 জুলাই তারা কলকাতা ফিরে 
একোেন ! ভগিনী নিবেদিতা এ সময়ে তার স্কুলের ভবিস্তং চিন্তায় 
অশান্তিতে ছিলেন, কারণ, মিসেস বুলের উইল বাবদ টাকা পাওয়ার 
আশ। সফল হলো না । তিনি অবশ্য গওনমেন্টের কাছ থেকে অতি 
সহজেই ট।ক পেতে পারতেন এবং লেডী মিন্টে! সে বিষয়ে তকে 
সাহায্যও করতেন কিন্তু বিদেশী গভর্নমেন্টের ক।ছ থেকে টাক। নেওয়। 
নিবেদিতার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। বস্তত জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার 
আগে ভগিনী নিবেদিতা বাণিকা বিদ্য(লয়ঃ গভরন্মেণ্টের কোনো 
সাহায্য নেয়নি। যাহোক, অল্পদিন পরেই মিঃ থর্প তাকে জানান যে 
খিসেস বুলের উইল অনুসারে তার দ্বলের জন্য কিছু টাকা দেওয়া 
হবে। এতে নিবেদিতা বিরাট স্বস্তিলাভ করলেন। কিন্তু এসময়ে 
তাকে কয়েকটি মৃত্যুশোক সহা করতে হয় । স্বামী বিবেক।নন্দের জননী 
ভূবনেশ্বরী দেবীর স্বৃত্যুকালে তিনি তার শয্যাপার্থে ছিলেন। তারপর 
ংবাদ এলে। যে মিসেস রুলের কন্তা ওলিয়ার হঠাং মৃত্যু ঘটেছে। 
ওলিয়। নিবেগিতার প্রতি কতকট৷ বীতরাগ ছিলেন; তবু তার মৃত্যু 
সংবাদে নিবেদিতা আঘাত পেলেন। অ।রেক শোকাবহ ঘটনা স্বামী 
রামকৃষ্জানন্দের ম্বত্যু । তিনি ছিলেন স্ব।মী বিবেকানন্দের অনুরক্ত ও 
আত্মেৎসৃষ্ট সহকর্মী । নিবেদিত। মাদ্র।্ ভ্রমণকালে তার সংস্পর্শে 
এসেছিলেন এবং তার আধ্যাত্সিক সাধন। নিবেদিতার মনে বিশেষ ছাপ 
রেখেছিলো । এ সময়ে নিবেদিতার অন্য ধরণের দুর্ভাশ্যও ঘটলে । 
ভশিনী ক্রীশ্চিন আমেরিক] গিয়েছিলেন, ফিরে এসে মায়াবতীতে 
গেলেন । নিবেদিতা সেখানে গেলে পর ক্রীশ্চিন তাকে বললেন যে 
তিনি আর তার সঙ্গে থ।কবেন ন।, ব্রান্ম বালিক। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করবেন। নিবেদিতা ক্রীশ্চিনের সম্পূর্ণ গুণানুরাগিনী ছিলেন এবং 
লেখা ও বলায় তার উচ্চ প্রশংস। করতেন। ক্রীশ্চিন এভাবে পর হয়ে 
যাওয়াতে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, তার এভাবে চলে যাওয়ার 
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কারণও জানা যায়নি । নিবেদিতার নিজের লেখার কাজ ছিল, 
ডক্টর বসুকেও সাহাধ্য করতে হতো ; ত। স্বত্বেও তিনি স্কুলের কাজে 
খুব খাটতে লাগলেন। আরও আঘাত পেলেন ভগিনী স্ৃধীর' স্কুল 
ছেড়ে ব্রা্দ বালিক! বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়৷তে, সম্ভবত ক্রীশ্চিনের 
প্রভাবে পড়ে সুধীরাও চলে গেলেন। নিবেদিতা তাকে ফিরিয়ে 
আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ক্রীশ্চিন বা সুধীর! কারুই 
অর নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হলে। না, কারণ, কিছু সময় পরে যখন 
তার! দাজিলিংয়ে নিবেদিতা পীড়িত হয়ে পড়ার সংবাদ জানতে 
পারলেন এবং সেখানে যাবার ইচ্ছা? করলেন, তখন অর সময় ছিল না। 

দাজিলিংয়ে যাবার আগে নিবেদিতা কারু কারু সঙ্গে দেখা করে 
বিদায় নিয়ে গেলেন । প্রখ্যাত নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও 
তিনি দেখা করলেন ; গিরীশ সে সময়ে অসুস্থ থাক স্বত্বেও “তপোবল' 
নামক একখানা নাটক লিখছিলেন। নিবেদিতা দাজিলিং থেকে 
ফিরে এসে নাটকখান। পড়বেন বলে ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন । গিরীশ 
যখন জানলেন যে দাঞ্জিলিংয়েই নিবেদিতা মৃতু ঘটেছে তখন বইটি 
তার উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন । নিবেদিতা ম৷ সারদামণির বাসস্থানে 
স্বামী সারদ।নন্দ, গোলাপ-ম1! ও যোগীন মা'র সঙ্গেও দেখা করেন। 
তারপর তিনি বসু পরিবারের সঙ্গে দাজিলিং যান। সেখানে প্রথম 
কয়েকদিন শান্তিতেঈ কাটলো । তারা সুদূর সন্ধাক ফু পাহাড়ে যাবার 
পরিকল্পনা করলেন কিন্ত যাবার দিনেই নিবেদিত! রক্তামাশয়ে আক্রান্ত 
হন। সে সময়কার চিকিংসকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ডাক্তার নীলরতন 
সরকার তখন দাজিলিংয়ে ছিলেন; কিন্তু চিকিংসায় কোনে! কাজ 
হলো! না। তিনি আসন্ন ম্বৃত্যুর সঙ্গে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম 
করলেন। ইতিপূর্বে তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, মনে হলে। যেন 
তখন ত। উপলব্ধি করছেন। 


কাল রাত্রে আমার মনে হচ্ছিল যে, এই যে, জড়জগৎ-এর সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে মিশে আছে, এর ভেতরে সমগ্রর্ূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছে অন্ট এক 
জগং--তাকে বলতে পারে! ধ্যানলোক' বলতে পারে! মন ব1 তোমার 
ইচ্ছান্ৃষায়ী অন্ত কিছু, এবং হয়তো স্বত্যু বলতে সে জগৎকেই বোঝায়। এ 
স্বান-পরিবর্তন নয়, কারণ, এ জড়পদার্থ নয়, কাজেই বিশেষ স্থানে আবদ্ধও 
নয়। এ হলে! আমরা যে দ্বেহে আবদ্ধ আছি ত্বারই কলান! থেকে ভ্রমর 
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অবস্থাতে গভীর হতে গভীরতররূপে নিমগ্ন হওয়! । আমরা যদি আমাদের যে 
সব প্রিয্নজন বিগত হয়েছেন তারা আমাদের কাছে আছেন এমন চিন্তা 
করে সান্তনা! পাই, তবে এ অবস্থায়ই তারা আমাদেব দৈহিক সামিধো 
আসেন। এবং তা আসেন এক বিরাট সততায় মিশে গিয়ে পুর্ণতম স্বাধীনতা 
ও আনন্দে মিলে গিয়ে। 

তাই আমি ভেবেছিলুম ঘে, বিশ্বসত! এ ভাবেই অসীযেব সঙ্গে মিলে গেছে 
এবং আমরা এখানে এ ছ্বইয়ের মধ্যেকার সীমারেখার উপরই দাড়িয়ে, আমরা 
আদি হয়েছি উভয়ে ব্যাপ্ত যে দ্িবালোক-_সসীমের মধ্যে অসীম-_নিজের 
চেষ্টায় ত| অর্জন করতে । যতোই ভাবি ততোই আমার মনে হচ্ছে যে স্বতা 
বলতে বোঝায় শুধু ধানে নিমগ্ন হযে যাওয়াযেন একট] পাথর নিজেরই 
সত্তার কৃপে ডুবে যায়। এ শুধু হয় স্বত্যুর পূর্বেকার দীর্ঘসময়ব্যাপী 
নিস্তন্বতায়--যে সময়ে মন জীবনের বিশিষ্ট ভাবন1, মে ভাবন1 তার সমস্ত 
চিন্তা, কাজ ও অভিজ্ঞতাব অবশিষ্ট, তাতে দৌোছুলামান হযে থাকে । এ 
সময়েই আত্মার দেহ থেকে মুক্তি শুরু হয়, শুরু হয় নুতন জীবন। 

আমি অবাক হয়ে ভাবি একটা গোটা জীবনকে প্রেমে ও আনন্দে পরিণত 
করা যায় কিনা । যা করলে তাকে বিরুদ্ধ অনুভূতির কণামাত্রও বিক্ষৃ 
করবে ন|। তাতে সে জীবনকে অগ্ডিম প্রহরে এবং তারপর আরও বেশী ক'বে 
একটি মহৎ চিন্তায়ঃআবুত করে নিয়ে যাবে। তাহলে অন্তত অনস্তকালে সেই 
জীবন আত্মচিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং জগতে য] কিছু প্রয়োজন, যতকিছু 
যন্ত্রণা, তার মধ্য দিয়ে নিজেকে শান্তি ও আশীর্বাদময় এক সত! বলে 
গণ্য করবে ।" 


দার্জিলিং যাবার আগে নিবেদিতা একটি বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্রের ইংরাজী 
অনুবাদ ছাপিয়ে প্রচার করছিলেন । সেট! তখন তাকে শোনান হলে। £ 
যা কিছুর শ্বাসপ্রশ্থাস পড়ছে তাই যেন শব্রহীন, বাধাহীন হয়ে দুঃখকে 
অতিক্রম করে, প্রাণের স্দ্ৃতি লাভ করে আপন আপন পথে স্বাধীনভাবে 
এগিয়ে যেতে পারে । 
পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সব প্রার্ণী যেন শক্রহীন। বাধাহীন হয়ে ছুঃখকে 
অতিক্রম করে, প্রাণের ন্ফ্ৃতি লাভ করে আপন আপনপথে স্বাধীনভাবে 
এগিয়ে যেতে পারে। 
স্বতৃস্বরে তিনি তার প্রিয় প্রার্থন] উচ্চারণ করবেন £ 'অসতো। ম! 
সদগময়, তমসে। মা জ্যোতিগময়, মৃতেযামহম্বতং গময়। হে ভয়ঙ্কর! 
আমাদের অন্তরে তুমি প্রবেশ কর, চিরকাল বেশী করে প্রবেশ কর! 
তোমার মধুর, অনুকম্পাময় মৃতি প্রকাশ করে অজ্ঞতা! থেকে আমাদের 
রক্ষা করে।।' 
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অবশেষে 1911 সালের 11 অক্টোবর এলে।। নিবেদিতা বললেন, 
সূর্যোদয় দেখার আগে তীর মৃত্যু হবে না। যে অজান! লোক থেকে 
কোনে। পথিক ফিরে আসে না, ঠিনি যখন সেই লোক অভিমুখে যাত্রা 
করলেন-_-তখন তার কক্ষ সূর্যালোকে উদ্ত।সিত। 

কলকাতার গণামান্ম নাগরিকদের অনেকেই সে সময়ে দাঞ্জিলিংয়ে 
ছিলেন; তারা শোকধাত্রীর সঙ্গী হলেন, শিরিনিবাসের সব শ্রেণীর 
লোক তাতে যোগ দিল। বিকেল সোয়। বারটায় চিতাগ্রি প্রজ্জলিত 
হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন মহর।জ ম্বৃতার চিরকাল শ্রদ্ধানুরক্ত 
সঙ্গী ছিলেন, তিনিই শেষকৃতা সম্পন্ন করেন। রাত অ।টটায় সব 
শেষ হয়ে যায়। মৃতদেহ যেখানে দাহ কর] হয়, দাঞজিলিংয়ের 
নাগরিকগণ সেখানে এক স্মতিস্তভ্ত স্বাপন করে। নিস্তবতার মধ্যে 
সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ আছে এই বাণী £ 


এখানে বিশ্রামরভ। ভগিনী নিবেদিতা__দ্িনি 
তার সব কিছু ভারতকে সমর্পণ করেছিলেন । 


জন্ম তার আয়ার্ল)৩ে, ভারতকে তিনি নিজের দেশ বলে গ্রহণ 
করেছিলেন, ভ!রতের আধ্যাক্সিকত তিনি যেঙাবে উপলব্ধি করেছিলেন 
তাতে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন । তার সত্তার শেষ কণ! দিয়ে 
এ দেশের সেব। করে তিনি জগং থেকে বিদায় নিলেন এই ভরস] নিয়ে 
যে, তার গুরুর আদেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন । 


সমকালে প্রভাব 


ভগিনী নিবেদিত। ও ক্রীশ্চিন যে বাড়ীতে থাকতেন তাকে 'ভগিনী- 
নিবাস' বল! হতো।। ভারতীয় এতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ড্র 
যদ্বনাথ সরকার ও আরও কেউ কেউ সে বাড়ী সম্বন্ধে লিখেছেন যে, 
নরনারী ও বালকবালিকার। দিবারাত্রির প্রায় সব সময়েই সে বাড়ীতে 
ভিড় করতো।। সে সময়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রবিবার সকালে 
সেখানে সমবেত হতেন। দেখাসাক্ষাতের সেই কেন্দ্রে আঙসতেন 
উচ্চপদস্থ র।জকর্মচারীরা, জননেতৃবর্গ, শিল্পী ও লেখকের1। যে সব 
বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল সে সব নিয়ে তারা আলোচন। করতেন, 
সেখান থেকেই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনেক ক।ঞজের পরিকল্পনা 
তৈরী হয়ে বেরুতে! । সাধারণ মানুষও অনেকে নিবেদিতার কাছে যেত, 
অনেকে যেত নিজেদের স্বার্থে । তিনি নানাদিকে ষে প্রভাব খাটাতেন 
তাতে স্থায়ী ফলও অনেক হয়েছিল। তিনি যে জগজীশচক্দ্র বসুকে 
অকৃপণ সাহায্য করেছিলেন তার কথ পূর্বেই বল! হয়েছে। একদল বৃটিশ 
বৈজ্ঞানিক ডক্টর বসকে দাবিয়ে রাখবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাদের 
কেউ কেউ এতটা দুর গিয়েছিলেন যে তার বই প্রকাশিত হতে দেননি। 
তা যাতে চাপা দেওয়া বা] চুরি করা যায় সে চেষ্টা করেছিলেন। 
এতে তার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় । নিবেদিত। ত।র স্বদেশীয়দের 
একাংশের এমন আচরণে লঙ্জ। প্রকাশ করলেন এবং তার কয়েকটি বই 
ও 77110507170] 71071500707 নামক পত্রিকার জন্য একাধিক সন্দর্ভ 
গ্রস্তত করতে সাহায্য করেন। সে সময়ে রোজই নিবেদিতার সঙ্গে 
আচার্য বসুর যোগাযোগ হতো । নিবেদিতা ডক্টর বসুর বই প্রকাশের 
১জন্ত মিসেস বৃলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। একটা 
গবেষণাগার খোল হোক, এ ইচ্ছাও তার ছিল ; তিনি যদিও তা দেখে 
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যেতে পারেননি, তার স্ৃত্যুর পরে বসু ইনিটিউট খোল হয় । এটাকে 
শুধু গবেষণাগার নয়, মন্দিরও বলা হতো! । বনু বিজ্ঞান মন্দিরের 
উদ্বোধনী বস্তৃতাতে আচাধ্য বন্ধ বলেছিলেন যে এমন কয়েকজন তার 
স।হায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন 'ধাদের বাস এখন নিঃশব পুরীতে ।' 
একট৷ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, ভারতীয়দের বিজ্ঞান চর্চায় ও 
৩|রতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি নিবেদিতার গভীর আস্থা তকে ইনফ্টিউট 
প্রতিষ্ঠ।য় প্রণোদিত করেছিল । ইনষ্িটিউটের মধ্যে একটি স্মারক ঝরণা 
আছে; তাতে খোদিত মন্দিরে আলোকবাহিক।, এক ন|রীমৃতি। 
একে প্রতিষ্ঠানটির উপর নিবেদিতার বিচরণমান আত্মার প্রতীক বলে 
মনে কর] হয়। ৩গিনী নিবেদিতা বয়সে ডক্টর বসুর চেয়ে ছোটে হওয়া 
সত্বেও দেবদৃতীর মতো তিনি তার অভিভাবিক। ছিলেন। ছুটির সয়ে 
তিনি ডক্টর ও শ্রীযুক্তা বসুর সঙ্গে শৈলনিবাসে যেতেন এবং কলকাতায় 
থাক।কালে বহু সন্ধয। তাদের সঙ্গে আলোচনা ও কবিত। আবৃত্তিতে 
কাটাতেন। গোৌডা হিন্দ্রসমাজের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্থা 
নিবেদিতার প্রচেষ্টা শ্রীযুক্তা বস্থর খুব ভালো লেগেছিল এবং 
নিবেদিতাকে দিয়ে তিনি ব্রাহ্ম মহিলাদের কাছে তাদের ভালোলাগে 
এমন সব বিষয়ের উপর বস্তৃ৬1 দেওয়াতেন। তিনি এবং জে. সি. বসুর 
ভগিনী লাবপ্যপ্রভা বসব কিছুদিন নিবেদিতার স্কুলে শিক্ষকতাও 
করেছিলেন। ওগিনী নিবেদিতার অকাল ম্বৃত্যুতে জে. সি. বসু খুবই 
শোকাহত হয়েছিলেন । তিনি নিবেদিতার স্মতিরক্ষার জন্য তার উইলে 
এক লাখ টাক রেখে যান। শ্রীযুক্ত বসু সে টাকা দিয়ে “বিদ্যায়াগর 
বাণীভবন” নামক এক প্রতিষ্ঠানে একটি সঙ্গৃহ তৈরী করিয়ে 
নিবেদিতার নামে ভার নাম রাখেন । 

193? সাপে জে. সি. বসুর ম্বত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 
এক ভাষণে নিবেদিতার কাছে প্রয়াত বৈজ্ঞানিক যে সাহায্য 
পেয়েছিলেন সে বিষয়ে বলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু ছিলেন। তাদের প্রথম সাক্ষাংকালেই কবি নিবেদিতাকে তার 
কনার শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। নিবেদিত। রাজী 
হননি; তান বলেন, শিশুকে হিন্দ আদর্শানুষায়ী শিক্ষা! দেওয়। 
উচিত। এতে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন, কিন্ত নিবেদিতার কথা তার এত 
ভালোলাগে যে তিনি নিবেদিতাকে তার আদর্শানুষায়ী মেয়েদের 
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শিক্ষাদানের জন্য নিজগৃহ ব্যবহার করতে দিতে চাইলেন। কিন্ত 
নিবেদিতার কাজের চাপ 'তখন আগে থেকে বেশী থাকাতে তিনি 
কবির প্রস্তাবে রাজী হলেন না। নিবেদিতা যখন একদল ছাত্রকে 
স্বামী সদানন্দের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে পাঠান তখন কবি তার ছেলে 
রথধীনকেও তাদের সঙ্গে দেন। তিনি প্রায়ই নিবেদিতার সঙ্গে দেখা 
করতেন এবং একবার তার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন, সে কথ। 
পূর্বে বল! হয়েছে । নিবেদিত] বাংল।ও যথেষ্ট শিখেছিলেন, রবীন্দ্র- 
নাথের গল্প 'কাবুলীওয়ালা' তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। 
রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বর্তমানে বাংল।দেশ নামে অভিহিত পূর্ববঙ্গের 
অন্তর্গত শিলাইদহে থাকতেন, নিবেদিত! একবার ডক্টর বসুর সঙ্গে 
সেখানে শিয়েছিলেন। নিবেদিতা সেখানে যে ভাবে গ্রামের লোকদের 
সঙ্গে মায়ের মতে মিশতেন তা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। নিবেদিতা 
সম্বন্ধে এপ অভিজ্ঞত] থেকেই কবি তাকে 'লোকমাতা” আখ্যা দেন। 
নিবেদিতার সঙ্গে কবির গভীর বন্ধুসম্পর্ক থাকা সত্বেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে 
তার সঙ্গে সহযোগিতা কর] সম্ভব হয়নি । কারণস্বরূপ তিনি বলেন 
ষে তার ও নিবেদিতার পথ আলাদা ; তা ছাডা নিবেদিতার চরিত্রে 
এমন একটা! উগ্রত1 ছিল যে তীর সঙ্গে মতের সম্পূর্ণ মিল না থাকলে 
তার সঙ্গে কাজ করা কঠিন হ'তো। তাহলেও কবি তার কাছ 
থেকে প্রেরণা পেতেন এবং তীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাজ্জ।পন করতে গিয়ে তিনি 
নিবেদিতার কছ থেকে যে উপকার পেয়েছিলেন ও তার স্থতি থেকে 
যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন তা স্বীকার করেন । নিবেদিতা কবির 
পিতা মহধির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন এবং মহষ্বির অনুরোধে স্বামী 
বিবেকানন্দকে নিয়ে পুনরায় তার সঙ্গে দেখা করেন। কবির ভাগ্নী 
সরল ঘে।ষযাল ছিলেন সাহিত্যিক, ত। ছাড়াও গভীর দেশপ্রেমিক তার 
সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 

ভারতীয় শিল্পকলার এতিহা পুনরুদ্ধারে এবং সে এতিহোের মধ্য দিয়ে 
শিল্পের পুনরুজ্জীবনে ভগিনী নিবেদিতার প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ 
হয়েছিল । কাউণ্ট কোকাস্ু ওকাকুর। এ সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, 
সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনিই নিবেদিতাকে গভীর শিল্পানুরাগে 
উদ্ধৃদ্ধ করেন। তারই কাছ থেকে তিনি বুঝতে পারেন কলকাতা শিল্পকল। 
বিদ্যালয়ে উৎপন্ন নিদর্শনগুলি কতো প্রাপহীন। ই, বি. হ্যাভেল ছিলেন 
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সে সময়ে শিল্পকল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ । নিবেদিতা এ সিদ্ধান্তে এলেন যে 
দেশের শিল্পকলাকে দেশের মধ্যেই শিকড় গাঁড়তে হবে, তাকে বিদেশী 
শিল্পকল। পদ্ধতির অনুকরণে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। দেশপ্রেম, 
দেশে গৌরববোধ, ভবিষ্যতে গড়ে ওঠার আকাক্ষা! এবং শিল্পীর নিজের 
আত্মপ্রকাশের ইচ্ছ।--এ সবই হবে শিল্প সৃষ্টির উৎস। তিনি দেখলেন 
যে, এ সবই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং লোকসংগীত, 
লোকশিল্প, লোকনৃত্য, হস্তশিল্প ইত্যাদিতে সেসব প্রকাশ লাভ করেছে। 
ই, বি. হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছিলেন । নিবেদিত অবনীন্দ্রনাথকে পধ্যস্ত বোঝালেন কেমন 
ক'রে শিল্পে স্বদেশ জীবনের চেতন, অতীত ও বতমণনের চেতনা, সম্ভাব্য 
ভবিষ্যতের চেতন! ফুটিয়ে তুলতে হয়। তিনি প্রাশ্চাত্য শিল্পের 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহের পুতিলিপি পুনঃমুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। 
ইউরোপীয় রেণেসার শিল্পনিদর্শনও তার মধ্যে ছিল। তিনি তাদের 
তাংপধ্য বর্ণন। করে প্রবন্ধও লেখেন। ইংলগ্ডের মিস হিরিংহাস যখন 
এলোরা ও অজস্তার দেয়াল চিত্রগুলি নকল ক'রে নিতে এলেন তখন 
অবনীন্দ্রনাথের দৃ'জন ছাত্র নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার যাতে 
পাহাড়ের গায়ের সেই সব চিত্র অনুশীলন করতে অজন্তা-এলোরা 
যেতে পারেন নিবেদিত! সে ব্যবস্থা! করলেন । বস্তৃত ভ।রতীয় শিল্পকল। 
তা'তেই পুনরুজ্জীবনের দিকে মোড় নিলো । নিবেদিতারই প্রেরণায় 
হ্াাভেল 11121277 50%11712/76 ৫712 77117/6 নামের বই লেখেন; 
ভারতীয় শিল্পকলার উপর গ্রীক প্রভাব পঠ্ড়েছিল ব'লে যে মতবাদ 
প্রচপিত ছিল সে বইয়েতিনি তার প্রতিবাদ করেন। এর দরুণ 
হ্যাভেলের মুরোপীয় সতীর্থের] ত।কে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। 
প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্প সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী এ ক্ষেত্রে 
নিবেদিতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। বস্তত এই তিনজন ও ওকাকুর! 
পাশ্চাত্য মনীষীদের সামনে ভারতীয় শিল্পকলার মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
তুলে ধরেন। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রের! তাকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্গীয় 
চিত্রকল) সম্প্রদায় (7971261 50001 ০) 447) গঠন করেন, 1907 
সালে প্রাচ্য কল! পরিষদ গঠিত হয় এবং এ ভাবে ভারতীয় শিল্পাকল। 
নিজস্ব নূতন পথ বেছে নেয়। ভগিনী নিবেদিত! তরুণ শিল্পীদের 
শিক্ষণের ব্যবস্থার জন্যও কাজ করেন। নন্দলাল বসু তার সম্বন্ধে 
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লিখেছেন যে তিনি দেবদূতের ম্যায় তাদের পরিচালনা করতেন। 
অঙ্গিতকুমার হালদার স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার 
যে জাতীয় পুনর্জাগরণে মহং অবদানের কাজ করবে, এ সত) ত।রা 
নিবেদিতার কাছেই শিখেছিলেন। নিবেদিতা তরুণ শিল্পীদের সৰ 
প্রদর্শনীই দেখতে যেতেন । শেষ প্রদর্শনী তিনি দেখেন 1907 সালের 
ফেব্রুয়ারীতে ; সে উপলক্ষে তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রেছিলেন 
তা'তে এই ভবিষ্যদ্বানী করেন যে ভারতীয় শিল্পকলার সব শাখারই 
বিরাট ভবিষ্যত রয়েছে । 

10227172716 পত্রিকার সঙ্গে জে. সি. বসু নিবেদিতার পরিচয় 
করিয়ে দিয়েছিলেন, তর শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের অধিকাংশই সে 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । “মডার্ন রিভিউ; পত্রিকার বিখ)াত 
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ঘটলে! এবং তিনি শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের কাজে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। 
নিবেদিত! তাকে অনেক প্রবন্ধ তে। জোগাতেনই, কিছুদিন তার হয়ে 
পত্রিকাটির সম্পাদনাও করেছিলেন। তিনি পত্রিকাটিকে সাহিত্য- 
ক্ষেত্রের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত করেন; এতে 
দেশের সাংস্কৃতিক জীবন সম্বদ্ধ হলো । 

বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে নিবেদিতার 
অনেক সময় মতভেদ-_-এমন কি তীব্র মতভেদও হ'তে! । তা স্বতেও 
ভারতে ও আমেরিকায় পারম্পরিক সংযোগের ফলে তারা পরস্পরের 
গুণানুরাগী হয়েছিলেন । বোষ্টনে ধর্মসম্মেলনের বাধিক অধিবেশনে 
শরীপাল বন্তৃতা দেন, নিবেদিত তাতে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ 
ভাবে সে বক্তৃতার প্রশংসা করেন। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হওয়ায় 
এবং শ্রীপাল তার পত্রিক। 11277 17716 প্রকাশ করার পর নিবেদিতা 
নিয়মিতভাবে তা'তে লিখতেন। 

ডক্টর দীনেশচল্দস্স সেন যখন বাংলাতে তার বিরাট গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাস* রচনা করেন তখন নিবেদিত তাকে সে কাজে 
সাহায্য করেছিলেন । নিবেদিত মিঃ আর. সি. দত্তের কাছে বাংলা ও 
সংস্কৃত শেখেন, 776 7162 ০1 17171671176 রচনায় তার কাছে 
সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেন এবং 72৫07107710 115401০1111 
লিখতে তাকে উৎসাহিত করেন। তার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন জি, এইচ, 
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নটিসন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও প্রখ্যাত তামিল কবি ও দেশপগ্েমিক 
সুত্রন্ষণ্য ভারতী । তিনি ভারতীর পত্রিক] “বাল ৬।রত,-এ লিখতেন। 
যদুনাথ সরকার তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং নিবেদিতা 
শ্রীসরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন বিদেশী কর্তৃপক্ষের 
তোয়াক্কা না রেখে যা এঁতিহ।সিক সত্য তাই লেখেন । এঁতিহাসিক 
ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জী ও স্বীকীর করে গেছেন যে তিনি নিবেদিতার 
কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন । যেসব তঞ্ণ ভারতীয় দেশের 
সেবায় ইচ্ছুক ছিল, তিণি ছিলেন তাদের গুরু । বিপ্লবী তারকনাথ 
দাশ তার বই 77767 114 4516 নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেন। অন্য 
অনেকেই তার কাছ থেকে বাস্তব সাহায্য ও উৎস।হ পেয়েছিলেন । 

ংলার সে সময়কার নেতৃস্থানীয় নরনারীরা একটা বিশিষ্ট মগুলী 
রচন1 করেন এবং তর] সবাই ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু ও গুণানুরাগী । 

মুক্তমনা মুরোপীয়ের যাতে ভারতীয় জীবন ও চিস্তাধার! বুঝতে 
পারেন ভশিনী নিবেদিত সেজন্যও কাজ করেছিলেন। বস্তত 
লোকসেবায় উৎসৃষ্ট তার জীবন লঙ ও লেডী মিণ্টোর মতো লোকদের 
মনে গভীর ছাপ রেখেছিল । ফ্েটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক এস. কে, 
র্যাটর্লিফের কথা পূর্বেই বল হয়েছে। এমন আরও কেউ কেউ 
ছিলেন । অক্সফোড থেকে উপাধিপ্রাপ্ত মনীষী ডন্ঠুর টি, কে. চেইনি 
নিবেদিতার লেখা পড়ে কীভাবে লাভবান হয়েছিলেন এবং 
নিবেদিত] তাকে কীভাবে ভারতীয় চিন্তাধারা অনুশীলনে সাহায্য 
করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এক কথায়, নিবেদিতা যে 
দেশকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন তার সেবার কোনো সুযোগই 
ত্যাগ করেন নি। তার জীবন অল্পদিন স্থায়ী ছিল, কিন্ত তা ছিল শেষ 
পর্য্যন্ত ভারতের সেবায় নিয়োজিত । উত্তরপুরুষদের জন্য তা দেশের 
জীবনে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এবং দেশের সেবায় বাস্তব সার্থকতা 
লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ভগিনী নিবেদিতাঁর সমকালীন 
লোকের! তিনি কেমন মর্ধ্যাদাসুচক পোষাক পরতেন ও কিভাবে 
চলাফের। করতেন এবং নান! সভায় কী বির।ট গ্রভাব বিস্তার করতেন, 
তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তার মেজাজে যে খানিকটা 'যুদ্ধং দেহি" 
ভাব ছিল, তাও ত।র1। বলে গেছেন। 
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ভগিনী নিবেদিত! ভারতকে প্রগ।ঢ়ু তাবে ভালবাসতেন, ভারতীয় 
চিন্তাধারাও সম্যকরূপে বুঝতেন । কাজেই তিনি যে এদেশের বিষয় 
অনুশীলন করে বেশ কিছু বইয়ে ও প্রবন্ধে তার ফল।ফল লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন, এ খুবই মৌভাগ্যের বিষয়। শুধু যে পাশ্চ।ত্য চিন্তার সঙ্গে 
তুলনামূলক বিচারে তার বই ও প্রবদন্ধরাজি ভারতীয় চিন্তার সমগ্র 
দৃশ্য পট আলোকিত করেছে তা নয়। সমসাময়িক বাজনৈতিক ও 
সামাজিক আন্দোলনের রূপটি দেখতেও সে সব যথেষ্ট সাঁহাধ্য করেছে। 
ভার প্রথম গ্রকাশিত বই 421 116 749/77 যন্ত্রণাকাতর মানুষের 
সামনে যে মা! কালী তার কাছে ভয়ঙ্করীরূপে আবির্ভূতা হন, তাঁকে 
নিয়ে শিশুজ্ঞানে খেল করেন এবং সে ভাবে তাকে ভালবাসায় আশ্রয় 
দেন, সে মা কালীর চরিত্রচিত্রণই এ বইয়ে কর! হয়েছে । মা কালীর 
এছেন কল্পন। বেশ জটিল । কিন্তু বইটিতে তা যথেষ্ট স্পষ্ট করে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে । বইটি এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে এক প্রবন্ধসমন্টি । 

116 1175/67 ৫5  527/ 1:77 বইটিতে নিবেদিতা তার নিজের 
জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব বর্ণনা করেছেন। 0০9%/955/9% ব। সেন্ট 
অগস্টাইনের স্বীকৃতি নামে যে পৃথিবী বিখ্যাত বই আছে সুদক্ষ 
সমালোচকের] নিবেদিত।র এই বইটির স্থন তারই সমপরায়ে 
রেখেছেন. বিবেকানন্দ যে শিক্ষা] দিয়ে গেছেন তীর সৃষ্ষমতা ও মহিমা 
এ বইয়ে পরিপূর্ণরূপে উদঘাটিত হয়েছে । এই বইয়েরই অনুষঙ্গী 
10165 07 50176 77/27/7125 কতগুলো। স্থান পরিক্রমা সম্বন্ধে 
ছোট ছোট রচনা। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে হিমালয়ে ও ধর্মীয় 
গুরুত্বপুর্ণ আর কতগুলো স্থানে ভ্রমণ করে নিবেদিতার মনে যেসব 
ধারণ! সঞ্চিত হয়েছিল তারই স্বচ্ছ বর্ণনা আছে এ বইয়ে । নিবেদিতা 
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প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব বস্তু ৩1 দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন সেসব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে । তিনি স্বামীজিকে 
সময় থেকে সময়াস্তরে যেভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বইখানিতে তা 
লিপিবন্ধ রয়েছে । নিবেদিতা যেসব তীর্থে গিয়েছিলেন তাদের 
এতিহাসিক অনুষঙ্গ 1০977171011; 0110 90071/1012)011--2 7211217715 
10127) বইয়ে বিবৃত করেছেন, সে বই পাঞ্কের মনে একান্ত আগ্রহ 
সৃষ্টি করে ; তার যাত্রাপথে যেসব মন্দিৰ পডেছিলো! তিনি এ বইয়ে 
তাদের প্রাকৃতিক পটভূমি ও স্থাপত্যের দি দিয়ে তাদের তাৎপর্যের 
আনন্দদায়ক বর্ণন। দিয়েছেন। 

116 77/22 ০7 177177/ 146 চিবায়ত সাহিত্যপপে স্থান লাভ 
করেছে। হিন্দু পরিবারের ও হিন্দ্রসমাজ সংগঠনের সৃষ্ম দিকগুলি 
এ বইয়ে অশ্চজনক অর্তদৃষ্টি দিয়ে দেখানো হয়েছে । তরুও মনে 
রাখা দরক।র, হিন্দ্সমাজ সম্বন্ধে নিবেদিতার দৃর্টিভগী সমসাময়িক 
এঁতিহাসিক পটভূমিতেই গড়ে উঠেছিল। জাতিভেদ প্রথাকে তিনি 
বাখ্া করেছিলেন এই বলে যে, প্রত্যেক মানুষকে তার নির্দিষ্ট 
জীবনধারা অনুসরণ করে চলতে হবে এবং তা না চললে তার মর্যাদার 
হানি হবে | জাতিভেদ প্রথাতে এই নীতির নিশ্চিত আশ্বাস রয়েছে। সে 
প্রথাতে যেসব অন্যায় দ্ুকেছিল এবং তার যে অপব্যবহার হচ্ছিল, 
নিবেদিতা তখনও তা লক্ষ্য কর! প্রয়োজন মনে করেননি । হিন্দু 
নারীদের আত্মত্যাগ, এবং বিধবার! যেভ।বে তদের অদৃষ্ট মেনে নেয়, 
তাদের সেই আত্মনিবেদিত জীবনধার! নিবেদিত।কে মুগ্ধ করেছিল । 
আধুনিক কালের লোকের মনে হবে যে, আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের 
আবরণে মেয়েদের যে দুঃখ ও অপমান সইতে হয়, নিবেদিতার সেদিকে 
লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাগত অপূর্ণত1 ও তার ফলে যে 
তাদের জীবনের সার্থকতা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, সে কথার উপর 
তিনি খুব জোর দিয়েছিলেন । তিনি জানতেন যে আধুনিক কালের 
পরিস্থিতিতে নারীর! শিক্ষার অভ!বের দরুণ সমাজের দাবী ও তাদের 
আপন সত্তার অস্তনিছিত সম্ভাবন। পুর্ণ করার মতো যোগ্যতা অর্জন 
করতে পারছে না। তার সন্দর্ভের শেষের দিকে তিনি নিম্োভ 
কথাগুলে!। লেখেন; কথা কয়টিতে তার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি 
প্রত্যক্ষ হয়েছে 


78 ভগিনী নিবেদিত! 


নারীর জীবনে এই যে পরিবর্তন তা ঘটবে এক মহৎ অভ্ভাথানের ফলে। 
পরিবর্তনই যে সে অত্ত্য্থান ঘটাবে তা৷ নয়, এমন এক অভ্ভা্থান যা থেকে 
সমগ্র জাতি বেরিয়ে আসবে উজ্জলরূপে* বিজয়ীরূপে- যুগযুগ ধ'রে তা 
জাতির সম্ভানদের ধারন! ও কল্পনাকে প্রভাবিত করতে থাকবে । কিন্তু এমন 
অভ্যুত্থানের যে উৎস, তা কোথায় পাওয়! যাবে ? 

এপ প্রশ্নের উত্তরে আমর] শুধু নিজেদেবেই এই আশ্বাস দিতে পারি যে, 
মনুস্যজগতের যখন কোনে! যুগাস্তকার্পী মতবাদ গ্রহণেব সময় আসে তখন 
মানুষের প্রতীক্ষামান চেতনায় সে মতবাদ সব দিক থেকেই আঘাত কবতে 
থাকে। আজকেব ভারতের নিশ্চয়ই সে সময় এসেছে । পাথরগুলো পর্য্যন্ত 
কথ! বলতে থাকে, দেয়ালেব কাঠগুলি পর্যান্ত চীৎকার ক'রে সাড়া দেয়। 
ফলে যাতে সবার মঙ্গল হবে এমন কিছুর জন্ত বিবাট সংগ্রাম ঘনিয়ে আসে। 
যে নুতন ভাব বর্তমান এবং তাব জন্য যে সংগ্রাম এ উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়! ঘটে, একে অন্যকে ক্রমেই বেশী স্প$উ ক'বে তোলে-_যতক্ষণ না 
উভয়েরই লক্ষ্যলাভ হুয়। 

এমন যে হয় তা পুর্বেব চেয়েও এখন বেশী সত্য” কারণ, এখন টেলিগ্রাফ 
এসেছে, এসেছে পত্রলিখনের সুযোগ, সবার বোধ্য ভাষা ও সস্তায় মুদ্রণের 
সুবিধা । রাজ! অশোকেব সমসাময়িক ভারতে যা! ঘটতে দু'শো বছর 
লাগতো, এখন তা৷ এক দশকেই হওয়। সম্ভব। ইংরেজী ভাষার একটা শবও 
যেখানে পৌঁছবে সেখানেই ভার মাধ্যমে জাতীয় ভাবধার! প্রচারের একটা 
সংস্থা সৃষ্টি করবেই। 


ভগিনী নিবেদিত! যখন এ কথাগুলে। লিখেছিলেন তার এক দশক 
পরেই মহাত্ম। গান্ধীর নেতৃত্বে মহাভারতে মহাজাগরণ ঘটলো । তাই 
মনে হয়, তার কথাগুলে!। কি সে জাগরণেরই পূর্বাভাষ ছিল না? 
কথাগুলো থেকে আরও অনিবার্ধ সিদ্ধান্ত এই ঃ 


মেয়েদের সুসংকলিততাবে সবকিছু সুসমন্িত করার আগ্রহ থাকে। 
কাজেই তারাও আর বেশী দিন সব বিষয় সমগ্রভাবে বিবেচন1 করার অধিকার 
থেকে বঞ্চিত থাকতে বাজী থাকবে না। মাতৃজাতির টান সব সময়েই 
ভবিষ্যতের দিকে । জাতিহছ্্সাবে একবার পরাস্ত হ'লে পর পেষে তার 
পিতৃপুরুষের অধিকারবিচ্যুত হু'য়ে যায় তা মেয়েরাই চটপট বুঝতে পারে ॥ 
তাই তার! সংকল্প করে যে তাদের পুত্রদ্দের অদৃষ্টে জয়ই ঘটবে, আত্মসমর্পণ 
ঘটবে না। সে সংকল্প যাতে ফলপ্রসূ হয় তাও তারা করবে। 

আর প্রাচ্য দেশের নারী যর্দি একবার এ ভাবে জাহাজের হাল ধরে তার 
সমগ্র দেশের সমস্যার সমাধান করে তবে আর কারকাছে তার নিজের 
অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে যাবে 1" 
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ভারতীয় সমাজকে নিবেদিতা যে স্ভাবে দেখেছিলেন এবং ভার যেরূপ 
ভবিষ্যৎ কল্পনা! করেছিলেন, তার এই বইখানি তারই সামগ্রিক চিত্র । 

প্রেম ও মৃত্যু সম্বন্ধে ভারতীয় ভাবনা নিবেদিতা যেরূপ বুঝেছিলেন 
তাই তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং সে সব রচনারই 
সংগ্রহ 4471 17721275112) 07 17066 21121062211) 5112125 170771 211 
1051617 17071--ভারতীয় পরিবারে ভারতীয় জীবনের সৃশ্্প গতি- 
প্রকৃতির লিপি। ভগিনী নিবেদিতার জন্ম-শতবাধ্ষিকীতে তার যে 
গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে তার দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে কতগুলে। বক্তৃতা ও 
প্রবন্ধ আছে । সেগুলোতে শুধু যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকসম্পাত কর! 
হয়েছে তা নয়, সেগুলে। পাঠে পাঠকের পরিপ্রেক্ষিত নৃতনভ1বে গড়ে 
ওঠে । এ সব বিষয়ের মধ্যে আছে ভাবতের আধ্যাত্মিক বাণীর বিচিত্র 
প্রভাব, ভারতের দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তার অগ্রগতি, ইসলামের 
অন্তন্নিহিত সৌন্দর্যের ভাগ্ডাব ও এশিয়ায় ইসলাম । ইসলাম সম্বন্ধে 
নিবেদিতাৰ মতে এ কথার উপর জোর দেওয়। হয়েছে যে ভারতীয় 
ইসলামের দেশের মধ্যেই শেকড় গাথ। প্রয়োজন। তার আত্মজীবনী- 
মূলক গ্রন্থ 730) 212 71) 1 ৫7977167 121/241577 বিশেষভাবে 


আগ্রহে দ্দীপক রচন]। 

ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের কাজ সম্বন্ধে নিবেদিতা আনন্দপ্রদ প্রবন্ধ 
ও অন্যান্য রচনা পরিবেশন করেছেন। মুরে।পীয়, বিশেষতঃ রেপেসা 
যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে 
সে সব শিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধনে খুবই সহায়ত! হয়। যেসব 
কাহিনীতে হিন্দ জীবনধারার পটভূমি ব্যাখ্যাত আছে তাদেরই সমৃদ্ধ 
ভাগুার থেকে নিবেদিতার 02716 27165 ০7 17/17/1577 আহত 
হয়েছে । 17751121077 271 1)127712 বইয়ে ধর্সের প্রকাশ ও গ্রভাব 
সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী রয়েছে । 44227255175 131771577 নামক বইয়ে 
ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্র পৃণর্গঠনের জন্য ধর্মকে সক্রিয় করে তোলার 
প্রয়োজন অনুশীলিত। 

7০০1 ৮7115 ০1 117177 1279107)-এর শুর এই আশ্চর্ম কবিতাটি 
দিয়ে £ 


8৫ ভগিনী মিষেদিত!। 


শুনি মোরা শুনি মাগে। তব পদধ্বনি 

যুগ যুগ ধরি তাহ! মু মন্দ স্বরে 

পৃথিবী স্পর্শ করে এখানে ওখানে । 

তব পদচিহ্ন পরে ফোটে যে কমল 

নগরী এতিহাসিক তার] হয় সবে, 

প্রাচীন শাস্ত্র ও কাবা, প্রাচীন মন্দির 

মহং আদর্শ তরে মহং সাধনা, 

স্যায়ের লাগিয়া! যেই কঠোর সংগ্রাম-- 
কোথা নিয়ে যায় ত।রা, ওগে। মা জননী, 
কোথায় চলেছে নিয়ে মাগো তব পদধ্বনি ? 


বুঝিবারে তাহাদের অর্থ প্রাণ ভরে 

শকতি মোদের দাও, দাও পরিজ্ঞ!ন, 

মানুষ যে ভাবনার পায় না নাগাল 

সেই পরিজ্ঞান ত।হ! দিবে স্তব্ধ করি। 

কোথা নিয়ে যায় তারা, ওগে৷ মা জননী, 
কোথ।|য় চলেছে নিয়ে, মাগো৷ তব পদধ্বনি ? 


কাছে এসো, হে জননী, মৃজিদাত্রী তুমি 
তোমার সন্তান মোরা, তোমাতে প।লিত। 
মোদের হৃদয়ে হোক তব পদপাত 

ভূম্যা দেবী গো, মোর একাস্ত তোমার 
কোথা নিয়ে যায় তারা, ওগো মা জননী, 
কোথায় চলেছে নিয়ে, মাগে। তব পদধ্বনি ? 


মানুষের চরিত্রে স্বানকালের প্রভাব নিবেদিত] যে স্পষ্টরূপে চিত্রিত 
করেছেন, কটর মার্কসবাদীরও তাতে আনন্দ করার কারণ আছে। 
তাই তিনি পরগন্বরের ভূমিকাও মহং জাতিভ্রষ্টার তূমিকাদ্ূপে দেখে- 
ছিলেন কারণ, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উপজ।তিগুলিকে মিলিয়ে এক 
শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন । যুগের পর যুগে যে সব 
সামাজিক ও ধাম্সিক আন্দোলন এসেছে এবং সেসব ইতিহাসে যে 
ছাপ রেখে গেছে তারই মনোমুগ্ধকর কাহিনী এ বই। 
প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার জন্য কীকী প্রয়োজন 77715 ০7 7710771 
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2/0740% 21 17016 বইটি তারই এক সনিপুণ আলোচনা! । বইটির 
উপক্রমণিকায় বল হয়েছে যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তায়ের কাজে 
শিক্ষিত তরুণদের একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়। আবশ্যিক করতে 
হবে। বইটিতে যে কয়টি রচনা আছে তাতে (1) শিক্ষাকে ভারত- 
বাসীর জীবন সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির দ্ব।র। পরিচালিত করার উপর 
জোর দেওয়৷ হয়েছে (2) জ্ঞানল।ভের জন্য মানসিক প্রস্ততি-_-সমাজে 
যে সব ধারণ। কল্পসন। প্রচলিত আছে সে সব আয়ত্ত করা এবং 
মনৃস্তত্বের পূর্ণ বিকাশকে বর্ণনা করা হয়েছে শিক্ষার তিন উপাদানরূপে 
(3) এ কথার উপর জোর দেওয়1 হয়েছে যে ভাবাবেগকে বুদ্ধিবৃত্তিরই 
স্যায় নিয়ন্ত্রণে রেখে চালানে প্রয়োজন (4) শিক্ষাকে জাতিগঠনের 
কর্তব্যে নিয়োজিত করার প্রয়োজন ব'লে নির্দেশিত হয়েছে (5) জাতীয় 
ইতিহাস ও ভূগোল ভিত্তিক জাতীয় আদর্শে শিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করার 
আহ্বান। এর পরে ভগিনী নিবেদিতা বিদেশী সংস্কৃতি বিদেশী বলেই 
তার জন্য উতপা হওয়] যে মোহমাত্র, সে সম্বন্ধে লিখেছেন । নানা লেখা 
লিখতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি। এ বইয়েও লিখেছেন 
ভারতীয় নারীর সঠিক উপযোগী শিক্ষা। এরই আনুষঙ্গিক 776 
£907201 01 1110 4£3277121011511710 50110901107 01715 58222517107 
10০7 2170 117127 77175772722 590721725 শীর্ষক প্রবন্ধে যুবকদের 
সমাজসেবার কাজে শিক্ষা পদ্ধতি দেওয়ার ও উদ্দেশ্য আলোচিত 
হয়েছে । 10125 07 12151011071 189560101 ইতিহাসের ছাত্রদের 
মনোযোগ কতগুলো! বিশেষ দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা । 4 71016 0% 
0০-০7272/0 সমবায় সমিতি সম্বন্ধে নিবন্ধ, এর মন্তব্য বেশ 
জোরাল1। 76 71266 ০7 7017278471671 07 1191017567001$ অতি 
অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক 
সন্দভ। 1697401 71217776 25 72111 07 06716761 7574071107 
7 17210 বইটি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষ। সম্বন্ধে এক পূর্ণ ও সারগর্ভ 
আলোচনা । 1906 সালে প্রকাশিত 01777717525 0) 77777716212 
11007 21; 275 8971291-এর শুরুতে আছে এ কয়টি সুন্দর পংক্তি ঃ 


ভারতেও এমন কোনে? অঞ্চল নেইযার সঙ্গে ব্যাপ্তিতে এবং উর্বরতায় 
পৃববঙ্গীয় দ্বরবিস্তূত ব-দ্বীপ জাতীয় ভূমির তুলনা! করার কথ ভাব। যায়। 
গলা ও ব্রঙ্থাপুত্রের শেষ মোকান। অবধি দক্ষিণ, পশ্চিমে কলকাত। থেকে 
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শুর ক'রে পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে ঢাকা ও ময়মনসিং ত্রিভৃজাকার এই দেশ । 
কাক উপর দিয়ে সোজা উড়ে গেলে যতট! দুরত্ব সে মাপে প্রত্যেক দিকে 
ঘ্ব'শো মাইল জুড়ে প্রসারিত। পৃথিবীর উপরে সব চেয়ে স্পট রং সবৃজ ও 
নীলেসে আক1। সবুজ সে মাঠে ও বনে তালগাছের সারিতে ও বাগানে, 
শসে] নীল সর্বত্র--মীল, নীল আর শুধুই নীল-_-উপবের আকাশে ও নীচে 
নীলাম্রাশিতে । হুল্যাও্-_-এমন কি ভেনিসকে ধীর! জানেন, তাদের কাছেও 
এ দেশ বোধ হু" সৃষ্্ম সব ইঙ্গিতে, সুদৃরে দেখা সৌন্দর্ধের স্থৃতিতে পূর্ণ। 
কারণ, এ দেশটিকেও চারদিকের জলরাশির মধা থেকে ছিনিয়ে আন! 
হয়েছে--তবে মানুষের হাতে নয়। এ দেশও আকাশের অবিচ্ছিন্ন অর্ধ- 
গোলাকার ছাদের নীচে নিশ্চল এবং কিসের যেন অর্ধপ্রত্যারনী হ'যে পড়ে 
আছে। এই দেশেও সহস! দ্বরের মাঠের উপর দিয়ে সদা পাল সহসা দেখা 
দিতে পারে। এ দেশও মানুষেব উপর সে প্রশান্ত আশীর্বাদ বর্ণ করতে 
পারে-_যে প্রশান্তি অনুভব না করে পার। যায় না, বিরাট অসীমের উপ- 
স্বিতিতে অন্তহীন সসীমের উপর সেই প্রশান্তি নেমে আসে। 


পূর্ববঙ্গে ত্রাণকার্য্য করতে গিয্সে গ্রস্থকর্রীর যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছিল 
বইটি তারই বর্ণনা, সে বর্ণনা যেন একেবারে মাটি থেকে আহত 
হয়েছে। পূর্ববঙ্গ__বর্তমান বাংলাদেশকে- এখনও পর্যন্ত যে সব 
সমস্যার মোকাবিল। করতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে এই বইয়ের বনু মন্তব্যের 
এখনও প্রাসঙ্গিকত৷ বর্তমান। 

7077125 4471076  7701)65 বইটি যুরোপীয় পাড্রীরা হিন্দ্রসমাজ 
সম্বন্ধে অনেক সময়েই যে বিকৃত মত পোষণ করতে৷ তারই 
তীব্র সমালোচনা । 

মোটের উপর নিবেদিতার সৃষ্ট সাহিতয ভারতীয় জীবনের দৃশ্যাবলী 
একটি চিত্রস্বরূপ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করেছে । এ সাহিত্য 
ভারতীয় সমাজের জটিলত। গভীরভাবে ভেদ করেছে; ভারত নামধারী 
ভ্বখণ্ডের জলবামু, অবস্থা, এঁতিহা ও সমস্যা ভারভীয়ের যে অস্তিত্ব 
গড়ে তুলেছে এ সাহিত্য পাঠককে সে অস্তিত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি 
করবার ও নিজের জীবনকে তারই মধ্য দিয়ে পরিচালনা করবার 
ক্ষমত। অর্পণ করেছে। 


